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পিতা গর্গঃ পিতা ধর্থঃ পিতাহি পরমং তপহ, 
পিতরি প্রীতিমাপন্নে শ্রীযস্তে সর্বদেবতাঃ। 





পরলোকগত পরমারাধ্য পিতৃদেব ৬ কাশীচন্ু বেনগ্ুপ্ত 
মহাশয়ের উদ্দেশে 


পিতঃ! আপনিই আমার- যর আপনিই আমার 
ধর আপনিই আমার ভপ যপ্ আপনার তি আমার 
মোক্ষ ফল! তাই ভগবানের লীলা স্বীয় এই ক 
এসথানি, অন্তরের ভক্তি আর চকগের ল দিয়া, আপনার 
পবিত্র নামে উৎমর্স করিলাম । । আ' পনার অত্যন্ত সঞ্্: 
নিষ্ঠা, শুভুত রানুরাগ, আর এ অধম সন্তানের ৰ 
অশীম নরেহমমতা স্মরণ করিব, মনে, নত হরফে 
হ্ঘি অপরের লিকট অনাদরের হইলেও আপনার বিডি 




















বিজ্ঞাপন । 


পৃরাঁণ সমূহের সারমর্ম লইয়া সংক্ষেপে এই বাহুদেব-চরিত 
লিখিত হইল। স্ত্রীলোকেরাও বুঝিতে পারিবেন বলিয়া, ইহার 
ভাষা যতদুর সম্ভব সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণের 
গাঠোপযোগী হইয়া থাকিলে, পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব । 

এই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৭টী সঙ্গীত সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার একটাও আমার রচিত নহে। সঙ্গীত রচনায় আমার 
ক্ষমতাও নাই। সঙ্গীত, সাধনার একট প্রধান উপায়। হৃদয়কে 
দর এ. কিতে সঙ্গীতের ভ্ঞায় আর কি আছে? কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই? কুমঙ্গীতের দক্গ- এদেশের ভদ্রপরিবারের মধ্যে সাধন- 
সঙ্গীতের আলোচনা এয উঠিব। গিয়াছে । 

উদ্ধু ত সাতটা সঙ্গীতের মধ চারিটা পরম ভক্ত ভাবুক কৰি 
বিষম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত হইতে এবং অবশিষ্ট তিনটী 
ভিখারীর মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি । গান গুলি আমি যে ষে 
প্রসঙ্গের অন্তর্গত করিয়াছি, রচদ্রিতার! হয় ত সে প্রসঙ্গ উপলক্ষে 
রচনা ক:বন নাই । আমার বিষয় গুলিতে খাটাইবার অন্ত, স্থানে 
গ্বানে একএকটু পরিবর্তন করিয়াছি। আমি উক্ত সঙ্গীত 
রচয়িতাদের নিকট কৃতজ্ঞ । 


[ 1০ ] 


পুস্তকে ব্রজ ও বৃন্দাবন লীলার সমস্ত চিত্র দ্রিব, কল্সন! করিয়া 
ছিলাম, কিন্তু ব্যয়,.বাহুল্য বলিয়া, এবারে ৪ খানির অধিক দ্বিতে 
সমর্থ হইলাম না। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই 
পুস্তক সংস্কলন বিষয়ে আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ মজুমদার, এবং বাবু অধর চক্র দে ও বানু 
শিব কেদার ঈা ইহার অনেক বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ এবং 
উত্সাহ দান করিয়াছেন। আমি ইহাদের নিকট বিশেষ 
কৃতজ্ঞ । 

অপর এই পুস্তকের সমস্ত দোষ ক্রুট, নিজের স্বন্ধে রাখিয়া 
আমি আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠসহোদর আমান হরষিত সেন 
গুণ্ডের প্রতি ইহা প্রকাশের ভারার্পণ করিলাম । 


€ই এপ্রিল শ্রীউমেশচক্স সেনগুপ্ত ৷ 


ব্রাইনগর । ] 
১৮৯৮ সাল। 
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শ্ীরুষ্ণের আবি্ভীব ও নন্দোৎসব। 


' স্বেচ্ছাচারীপাপাত্মা ছুর্বৃত্ত কংস মথুরার বাঁজা। তাহার 
রাজ্য-কামুকতা এতদূর প্রবল যে, পিতা উগ্রসেনকে কারাকুদ্ধ 
করিয়! স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আর, রাঁজত্ 
ভোগের ভবিষ্যৎ অন্তরায় স্বরূপ ভাবিয়া, ভগিনী দৈবকী ও 
ভগিনীপত্তি বহ্দেবকে প্রহরী-পরিবেষ্টিত কারাগারে বন্দীর 
অনস্থায় রাখিয়াছেন। অপরাধ,_-দৈববাণীতে শুনিয়াছেন, 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভ-জাত সন্তানের হস্তে তিনি বিনষ্ট হইবেন। 

রাজা কংম ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের প্রতিবিধান মানসে ভগিনী 
ও ভগিনীপতিকে কারাগারে রাখিয়! প্রহরীদের প্রতি আদেশ 
করিয়াছেন, দৈবকীর গর্ভাবস্থা! দেখিলে, উহাকে মংবাদ দিতে 
হইবে এবং প্রসব করিলেই মদ্য-জাত সন্তানকে তাহার নিকট 
উপস্থিত করিতে হইবে । রাঁজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইতে লাগিল। 
গাছে, গর্ভ গণনার ভুলে প্রকৃত শত্রু বিনষ্ট না হয়, এজন্ত 
দৈবকীর প্রথম প্রসব হইতে প্রত্যেক বারের সদ্য-জাত শিশু- 
কেই রাঙ্গা প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া! বিনষ্ট করিড়ে লাগিলেন। 


২ ব্রজ-লীলা | 


এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দৈবকীর ছয়টা শিশু বিনষ্ট হইল; 
ভাঁহার কেবল গর্তযন্ত্রণা ভোগ করাই সার। পতি ও পীর 
মানসিক ক্লেশের সীমা রহিল না। তাহাদের সর্বদাই বিষ 
বদন। সর্ধদাই চক্ষে জল। পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া 
তাহারা কাতর প্রাণে, এক মনে, কেবল বিপদহারী মধুহুনকে 
স্মরণ করিয়া কালষাপন করিতে লাগিলেন। 

রোহিণী নামে বন্থদেবের আর এক পত্রী, স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীর . 
সহিত কারাগারে বাস করিতেছিলেন। এই অময়ে তিনি 
গর্ভবতী হইলেন। কিছু দিন পরে, দৈবকীরও পুনরায় গর্ভের 
সঞ্চার হইল। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভূ-ভার হরণ করিবার জন্ত, 
প্রথমে বিষ, রোহিণী গর্ভে ও মহাবিষু দৈবকী গর্ডে আবিভূর্ত 
হন); পরে দৈবকীকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্বঃ যোগমায়। 
প্রভাবে, তীহারা সংগোপনে গর্ভ পরিবর্তন করেন। যত দিন 
যাইতেছে, দৈবকীর ততই ভাবনা বাড়িতেছে। প্রসব হইবা 
মাত্র পাপাত্বা কংস প্রাণের ধন কাড়িয়া লইয়া বিনাশ করিবে, 
তাই, মনে স্কৃর্তি নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, বিষাদের কালিমায় 
মুখ ছাইয়া ফেলিয়াছে। পিতা মাতার প্রাণে আর কত 
না রর | 

বন্দে দেধিশেন, দুরাচার কংসের হস্ত হইতে 'দৈবকীর 
গর্ভ-জাত সন্তান রক্ষার কোন উপায় নাই; রোহিণী প্রসব 
করিলে পাছে মে সন্তানকেও কংস বিনাশ করে, এই ভয়ে 
রোহিণীকে স্থানাত্তরে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। 

মখুরা যমুনা নর্দীর যে পারে অবস্থিত, তাহার অপর পারে 


প্রক্ের আবির্ভাব ও নন্দোৎসব |. ৩ 


'ব্রজধাম গোকুল। গোকুল) গোপগনী । নন্দঘোষ,* গোপ কুলের 
রাজা। যশোদা রাজা ননদের মহিষী। বহুদেবের সহিত 
নদের বড় সখ্য ছিল। বসুদেব ভাবি! চিত্তিয়াঃ নঙ্গালয়ে 
গর্ভবতী রোহিন্নীকে পাঠাইলেন; নন্দ এবং যশোদাও তাহাকে 
প্রম যত রাখিলেন। তথায় রোহিণী, যথা কালে এক পুল 
প্রসব করিলেন। কুমারের রূপ-লাবণ্যে গোকুলব|সী মোহিভ 
হইল। রোহিশী-নন্দন নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; 
নাম হইল বলরাম। 

এদিকে কংদের কারাগারে থাকিয়া দৈষকী পর্ণ-গর্ভবতী 
হইলেন। আজ তান্্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ; অষ্টমী তিথি; সমস্ত 
দিন অন্ন অল্প বৃষ্টি হইয়া সন্ধ্যার প্রান্জাল হইতে ঝড় কৃষি 
বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভগবানের মায়ায় মথুরাবাসী নর-নারী 
অচেতন হইয়। ঘুমাইতেছে; কারাগারে কংসের প্রহরীগণও 
স্বোর নিদ্রায় অভিভূত; কেবল বন্ুদেব ও দৈবকীর চক্ষে নিত্রা 
নাই। দৈবকীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, অর্ধ নিশ! 
গ্রত, ঝড় বৃষ্টি কমিয়াছে, কিন্ত লোকের মোহ-নিদ্র! ভাঙ্গে 
 নাই। এমন সময়ে দৈবকী একটা পুল্র-রত্ব প্রসব করিলেন। 
কুমারের নবজলধর শ্টামবর্ণ হইতে নীলকাস্ত মণির স্তায়ু জ্যোতি 
বাহির হইয়া, ঘর আলোকিত করিল। দৈবকী পুত্রের রূপ 





* বহৃদেবের পিতার এক বারে রাতা ছিলেন। তাহার 
ওরস, এক বৈশ্টুকন্তার গর্ভে, নন্দের জম্মহয়। হুতরাং নদ্দ-. 
ঘোষ যছুবংশসভৃত এবং সম্পর্কে বহছুদেবের ভ্রাা। তিনি 
বয়সে বনুদেব অপেক্ষা বড় ছিলেন। | 


8৪ ব্রজ-লীলা । 


দেখিয়া চম্কৃত হইলেন। দেধিলেন, তেমন সবলক্ষণ, তেমন 
হন্দরাকৃতি, মানুষের ছেলের হয়না। দৈবকী আশ্তর্যযান্বিত 
হইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনে আনন্দ হইল না। গাপিষ্ঠ 
ংসের কার্ধ্য মনে পড়িল ; তাবিলেন, এই অমূল্য নিধি এখনই 
কংস কাড়ি লইয়া নষ্ট করিবে। পুত্র প্রদব করিলে মাতার 
আনন্দের অবধি থাকে না, মাতা প্রসবের সমস্ত কেশ পুত্র-মুখ 
দর্শনে ভুলিয়! যান; কিন্তু সেই অপূর্ব সুন্দরাকৃতি পুল দেখিয়াও 
দৈবকী কাদদিতে লাগিলেন। দৈবকীর ক্রদন শুনিরা বসুদেব 
তীহার নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রস্থত হইয়াছেন, 
সর্ব হুলক্ষণাক্রাস্ত পরম হুন্দর নবকুমার হস্তপদ সঞ্চালন 
করিতেছে, আর তিনি অঝোরে অশ্রু বিসঞজ্জন করিয়] 
কাদিতেছেন। দেখিয়া, বহুদেবেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
গেল।, 8, 
মাতা পিতাকে শোক-কাঁতর দেখিয়া, ভগবানের মনে দয়া 
হইল। তিনি তাহাপিগকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। তীহারা 
 দেধিলেন, ছেলে ত সামান্ত ছেলে নয়, শঙ্খ-চক্র-গদী-পদ্বধারী 
বিষ! অমনি, প্রেমে ও পুলকে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত 
হইল । তাঁহারা চিত্রার্পিতপ্রায় থাকিয়া, অনিমেষ নয়নে পুজের 
রূপ দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, পতিত-পাবন হরি 
| পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্ত পুক্র্ূপে জন্ম গ্রহণ করিরাছেন। 
তখন বাঁংসন্য ভাব বিগত হই, ভক্তি রি ভগবানের স্তব 
করিতে লাগিলেন। 
স্তবে তুষ্ট হইয়া, ভগবান বহৃদেবকে কহিলেন, আপনাদের 


প্রীরুষ্ণের আবিভাব ও নন্দোংসব |. ও 


ছুঃখ আমি শীঘ্রই দূর করিব। এখন আমি যাহা বলি) তদমু- 
সারে কাধ্য করুন। আজ, ব্রজে নন্দরাণীর এক কন্তা জন্িয়াছে। 
আমাকে শীগ্র নন্দালয়ে লইয়! গিয়া নন্দরাণীর ক্রোড়ে স্থাপন 
পূর্বক, সেই কণ্ঠ! আনিয়া, মাতা দৈবকীর ক্রোড়ে অর্পণ করুন! 
আমার মায়ায় নন্দালয়েও সকলে নিদ্রিত আছে। অতএব এই 
ব্যাপার কেহ জানিতে পারিবে না, আর এই বিনিময় কার্যে 
কোন অহুবিধাও হইবে না। সাধারণে আমার বালক মূর্তি 
দর্শন করিবে। এই বলিয়া ভগবান পুনরায় বালকরূপে অবস্থিত 
হইলেন। বহুদেব শীদ্ত নন্দালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
দৈবকী পুক্রকে 'বহুদেবের ক্রোড়ে দেওয়ার পুর্বে একবার প্রাথ 
তরিয়। তাহার রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। 

সেই মেখাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারময় গভীর রাত্রিতেই বুদ 
পুর কোলে লইয়া ব্রজে চলিলেন। দ্বিতীয় সহায় নাই, পথে 
জনমানব নাই, ভগবানের উপদেশে চলিয়াছেন বলিয়া, তাহার 
মনে কোন ভয়ও নাই। কিন্তু ব্যাগারটী এখন তাহার নিকট 
্প্নবং বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং পুঞ্র যে স্বয়ং বিষুণ সে 
বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মবিস্বৃতি জন্মিল। নানারপ 
' ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। কি 
প্রকারে যমুনা গার হইবেন, এখন মেই তারনায় গড়িলেন। 
অতি কাতর হইয়া ছুর্নতিনাশিনী চুর্মার নাম জপ করিতে 
লাগিলেন; মহামায়ার কৃপায়, কার্য সহজ হইল। দেঁধিলেন, 
একটা শৃগাল যমুনার এপার হইতে হাটিয়া গর পারে গেল। 
তাহা দেখিয় | বনু দেবও. হাটিয়া যমুনা পার হইতে লাগিলেম। 


৬ ব্রজ-লীলা । 


নানাপ্র্কার কারনিক হুখের চিন্তা করিতে করিতে একট অন্ত- 
মনক্ষ হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্রোড় হইতে ম্থনিত হইয়া পুক্রটা 
মধ্য যমুনা পতিত হইল, বহুদেবের হুখের চমক্‌ ভাঙ্গিল, 
ওর-ধ্যাকুল-চিত্তে জল হাতড়াইতে লাগিলেন, ভগবান ধরা 
দিলেন, বহদেব এব'র সাবধানে পুভ্রকে কোলে লইয়া যমুনা 
পার হইলেন। 

তিনি যমুনা! পার হইয়া নন্দালয়ের দিকে অগ্রমর হইতে 
লাগিলেন? ক্রমে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। পুর-ছার বন্ধ ছিল, 
ভগবানের মায়ায় আঘাত করিবামাত্র উন্ম্ত হইল। দেখেন, 
লোকজন সকলেই অসংড়ে ঘুমাইতেছে, হৃতিক গৃহে প্রদীপ 
_ জলিতেছে, পরিচারিকাগণ নিদ্রিত, নন্দরাণীও 'নিদ্রিত, কেবল 
সদ্যপ্রহ্ছত একটা বালিকা, রূপে ঘর আলো করিয়া হাত পা 
_ নাড়িয়া ক্রীড়া করিতেছে। বনুদেব নন্দরাণীর পার্থে পুত্র 
রাখিয়া! কন্তা লইয়া ফিরিলেন। মথুরায় কারাগারে উপস্থিত 
হইয়া দৈবকীর কোলে কন্যা দিলেন। বালিকার ক্রন্দন শব্দে 
 প্রহরীদের ঘুম ভামিল ; জাগিয়া' দেখে, দৈবকী এক পরম 
সুনারী কা প্রসব করিয়াছেন । তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই কন্তা 
লইয়া রাজা কংসের জন্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি পাষাণে 
আঘাত করিয়া! বধ করিবার জন্য বালিকাকে যেমন উত্তোলন 
করিয়াছেন, অমনি, বালিকা হস্তস্বলিত হইয়া অষ্ভূজা দেবীমৃত্তি 
ধারণ পূর্বক গগণ মণ্ডলে অস্তহিত হইলেন। অন্তর্ধানের সময় 
বলিয়া গেলেন, রে পাপিষ্ট ! অবিলম্বে তুই এই পাপের সমুচিত 
ফল পাইধি, তোর বিনাশ-কর্তা নন্দালয়ে পরিবর্ধিত হইতেছেন। 


পৃতনা ও শকট বধ। ৭ 


এই অড্ভূত ব্যাপারে কংসের মনে অতিশয় ভয় ও বিশ্মায় জন্মিল। 
রজনী প্রভাত হইলে, তিনি সমস্ত খটনা মন্ত্রিদ্িগকে বলিলেন, 
এবং দৈববাণীতে নন্দগৃহে শক্রে জমিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, 
তাহার বিনাশের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ব্রজপুরীতে বালকের দ্রুনন ধ্বনি গুনিয়া নন্দ- 
রাণীর ঘুম ভাঙ্গিল। স্ৃৃতিকাগৃহের পরিচারিকাগণও জাগ্রত 
হইল এবং রাঁণীর পার্থ গুনদর বালক দেখিয়া! সকলে মহ! আন- 
দিত হইল। ননরাণী, এক ভূবন-মোহন পুত্র প্রসব করিয়াছেন, 
যুহুত্ত মধ্যে এই সুমমাচার পুরীময় প্রচারিত হইল। পুরবাসীরা 
আসিয়! দেখিল, অর্ব-নুলক্ষণাক্রাস্ত পরম. হুন্দর পুজের রূপে 
সতিকাগৃহ আলোকিত হইয়াছে । আনন্দের আর সীম! রহিল 
না। রজনী প্রভাত হুইবামাত্র ব্রজবাসী নর-নারী নন্দের 
নবজাত কুমারকে দেখিবার জন্ত, দি ছৃষ্ধ প্রভৃতি মান্গলিক দ্রব্য 
সমভিব্যাহারে, নন্দরাজের গৃহে অমাগত হইতে লাগিল। 
নন্দরাজ সমস্ত ব্রজবাসীর সহিত আনন্দোৎসবে মত্ত হইলেন। 
নৃত্যগীত প্রভৃতি আনন্বাহুষ্ঠানের ধূম পড়িয়া গেল। ব্রজধাম, 
আনন্দ ধাম হইয়া উঠিল। 


পৃতনা ও শকট বধ। 


রাজা কংম মন্ত্িদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, 
বল প্রকাশ অপেক্ষ! কৌশলে শক্র বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। নন্দ- 


ব্রজ-লীল! । 


নি 


ননদনের বয়স যখন একমাসও হয়নাই, তখন তিনি পৃতনা নামক 
এক মায়াবিনীকে অতীঞ্ সাধনজন্ত নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
পৃতন! মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া, নব্দরাজের পুরীতে উপস্থিত 
হইল, যশোর্ার কোলে নীলমণিকে দেখিয়! হুন্দর বালকের প্রতি 
কত শ্বেহ দেখাইতে লাগিল, এবং আদর করিবার ছলে তাহাকে 
নিজের ক্রোড়ে লইয়া, স্বীয় বিষমাধা স্তন বালকের মুখে দিল' 
অন্তর্ধামী ভগবানৎপুতনার ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ধাহার 
নামে বিষের যন্ত্রণী যা, বিষপানে তাহার আর কি হইবে? 
তিনি স্তন মুখে লইয়া পৃতনার রক্তমোষ্ণ আরন্ত করিলেন। 
পৃতন! যন্ত্রণায় অস্থির হইল এবং বালকের মুখ হইতে স্তন 
ছাড়াইয়! পৰায়নের উপক্রম করিল। ভগবান ছাড়িলেন না, 
মে বিকট ধ্রনি করিয়া বিকৃত মূর্তিতে ভূতল-শায়িনী হইল, 
তাহার মায়ার কুহক তার্গিল, জীবন অন্ত হইল। পৃতনার 
বিকট শব্দ শ্রবণে যশোদ! চকিৎ হইয়া পৃতনার দিকে চাহিলেন, 
এবং ভয়ে ও বিম্ময়ে তাড়াতাড়ি নীলমণিকে কোলে লইলেন। 
ঘটনা দেখিয়া ব্রজের সকলে অবাক্‌ হইয়া রহিল। 

রাজা কংম পৃতনা বধের মমাচার পাইয়া অধিকতর তীত ও 
চমতকৃত হইলেন। তিনি তাহার পরেই শকট নামক এক 
বীরকে শক্র বিনাশের জন্ত প্রেরণ করিলেন। বালকরূপী ভগ- 
_ বানের নিকট শকটের বলবীধ্যও খাটিল না, তাহার পদ্াথাতে 
. শকট দৈত্যও নিধন প্রাণ্ড হইল। বালকের কাধ্য দেখিয়া 
কংষের ভয় ও ব্রজবাসীদিগের বিশ, ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। 





নামকরণ । 


ননদ-ননন শুক্লুপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্থিত 
হইতে লাগিলেন। বালকের নামকরণ জন্য, রাজপুর়োহিত গর্ন- 
মুনি ঘথ| সময়ে নন্দলয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি বালকের 
অবয়বে দিব্য লক্ষণ সকল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ধ্যানযোগে 
জানিলেন, সৃষ্টির কণ্টকন্বরূপ স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত নর-টদত্য 
দিগকে নির্মল করিয়া পৃথিবীতে ধর্বরাজ্য সংস্থাপন করিতে 
এবং সনাতন ধর্মের মর্ম বুঝাইতে ভগবান নারায়ণ, লীলামরী 
গ্রাকৃতিক দেহ ধারণ পূর্বক জন্ম গ্রহণ করিয়'ছেন। 
_. মহর্ষি গর্গ বালকের গুঢ় তত্ব অবগত হইয়া, প্রেমানন্দ চিত্তে 
ভাবিতে লাগিলেন, কি নাম রাখি? বেদে ইহাকে মনাতন ত্রদ্গ 
বলে; কিন্ত এ বিশাল নাম সকলে হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম, 
তবেকি নাম রাখি? অনেক ভাবিদ্লা চিত্তিয়া কলুষ-নাশক 
€ কৃষ্ণ” নাম রাখাই উপঘুক্ত বিবেচনা করিলেন এবং ভাবে গদ 
গদ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, দয়াময়! তুমি এই 
নিখিল বিশ্বের কারণ এবং ভক্তের জীবনধন। তুমি অনাদি 
পুরুষ, তোমার আবার কোন্কালে পিতাছিল যে, শিশুক।লে 
নাম রাখিবে? তুমি সকলের পিতাঃ তোমার কোলেই মকলে 
পালিত, তুমি চিরকাল ভক্তের অধীন। ভক্তই তোমার জন্ম- 
দাতা, ভক্তই তোমার পিতা। ভক্ত, ভক্তি তরে যখন যে নাম 
রাধিষাছে। গেই নামেই তোমার নাম হইয়াছে; তাই আজ 
আমি, তোমার কৃষ্ণ নাম রাখিয়া চরিতার্থ হইলাম। 


১০ ব্রজ-লীল! | 


গর্গ, নন্দ-নন্দনের কচ নাম রাখিলেন, ব্রজবামী নর-নারী নাম 
শুনিয়া পুলকিত হইল। কিন্তু ভুবন মোহন বালকের মধুর তাবে 
মুগ্ধ হইয়া ব্রজের গোপ গোপীরা প্রায় সকলেই কৃষ্চস্তরের নৃতন 
নূতন আদরের নাম রাখিলেন। আদর করিয়া নন্দ ও যশোদা 
গোবিন্দ, গোপাল, নীলমণি প্রভৃতি নামে সদাসর্বদা ডাকিতেন; 
রাখালের কানাই নামে ডাকিত ; গোপবালারা শ্ঠামনুন্দর, মদন- 
মোহন, বংশীবদন, বনমালী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়। 
তৃপ্তি পাইতেন। 


কর্ণ মুনির নন্দালয়ে আগমন ও শরীরের 
প্রমাদ ভক্ষণ । 


দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের চগলতাও তত 
বাড়িতে লাগিল। হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন, ক্রমে হাটিতে 
শিধিলেন ; কাহাকেও ভয় নাই, কাহারও তাড়নায় জ-ক্ষপ নাই। 
রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই এক সঙ্গে খেলা করেন, তাহাদের ক্রী়) 
কৌতুক দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতে লাগিল। বলরাম 
অপেক্ষা কঃ অধিক চঞ্চল, তাহার রঙ্গ তামাসাও বেশী, ত্রজের 
সকলেই তাহাকে ভালবামে, সকলেই স্কাহাকে আদর করে! 
ক্রমে কৃষণন্ত্র ড় আব্বারে হইয়া উঠিলেন। প্রতিবেশী 
গোপনারীদিগের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যান। কাহারও কোলে 


কর্ণমুনির নন্দালয়ে আগমন | ১১ 


উঠিয়া কীচুলি ছেঁড়েন, কাহারও ঘরে ঢ.কিয়া দির গাত্র 
ভাঙ্গেন, ছুধ ঢাল্লেন, ননী ধান, এই রূগ,বহুবিধ উপদ্রব করেন। 
গোগাঙ্গনারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কৃত্রিম তাড়না করেন। কিন্ধ 
বিরক্ত হন নাঁ, বরং ত্রীড়া-রঙ্গ দেখিবার অতিলাষে অধিক 
উত্তেজিত করেন, আর হাসেন। 

একদিন কর্ণমুনি ননালয়ে উপস্থিত হইয়া নন্দের আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন। কর্ণের নিদেশ ক্রমে যশোদা পায়সানের আছে 
জন করিলে, কর্ণ অন্ন প্রস্তত পূর্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া, 
আহারে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রী 
থেলা৷ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। 
যশোদা ছেলেকে ভতগনা করিতে করিতে টানিয়া লইলেন, 
এবং কাতর ভাষে মুনির নিকট ক্ষমা চাহিয়া পায়সান্নের পুনরায় 
আয়োজনের অনুমতি লইলেন। শীপ্র আয়োজন হইল, কর্ণ 
পুনরায় অন্ন প্রস্তত করিলেন। যশোদা এবার ছেণেকে এক 
ঘরে পুরিয়া দ্বার কুদ্ধ করিয়| রাখিয়াছেন। বর্ণমুনি ভোজনে 
বসিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে তকতি পূর্বক অন্ন উৎসর্গ করিতেছেন। 
কু এবারেও ছুর্টয়া আসিয়া আহারে প্রন হইলেন। কর্ণমুনি 
অবাক্‌ হইয়। কৃচের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যশোদা ভং দন 
করিতে করিতে ধাইয়া আসিয়া পুত্রকে প্রহারে উদ্যত হইলে, 
কষ পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও 
কিরূপে বাহির হইয়া আমিলেন, ভাবিয়া মকলে আশ্চর্্যান্বিত 
হইলেন। কর্ণ ব্যাপার অবগত হইবার জন্ত ধ্যানন্থ হইয়া : 
জানিলেন, যে হরির উদ্দেশে তিনি অন্ন উৎসর্গ করিতেছিলেন, 


১২ ব্রজ-লীলা। 


নন্দ-ননন শ্রীকৃষ্ণ, মেই হরিরই অবতার। পৃথিবীর মঙ্গল সাধন 
জন্যঃ তিনি ভূতলে * জন্মগ্রহণ করিয়া ননালয়ে পরিবদ্ধিত 
হইতেছেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়! কর্ণ চরিতার্থ হইলেন এবং 
প্রেমে পুলকিত হইয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে 
লাগিলেন ;-- 


ভকত বংসল হরি বিপদ হর, 

পুরাণ পুরুযোত্তম লক্ষমীকান্ত সনাতন । 
বরণ জলদ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তত ছট?, 
বনমালা আভরণ, দেহ মোরে শ্রীচরণ। 
নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে, 
সনকাদি ঝধিগণ, করিতেছে বন্দন। 

ডাকি তোম| দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর। 
কৃপা কর গদাধর, অস্তে দিও ভ্রীচরণ। 


কর্ণ যশোমতীর নিকট প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া] বলিলেন, 
রাণি! ক্ষান্ত হও, তুমি বড় ভাগ্যবতী, তোমার ছেলের লক্ষণ 
বড় ভাল, ও ছেলের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে দোষ নাই, এই বলিয়া 
মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অকল্যাণ 
হইল ভাবিয়া নন্দরাণী, গলবন্ত্র হইয়া অত্যন্ত ব্যাহুলতার সহিত 
মুনির নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। কর্ণ যশোনাকে প্রবোধ 
দিয়া বলিলেন, তুমি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাবিও না, তোমার 
.. ধছলের কোন অমঙ্গল হইবে না। আজ তোমার আলম 





উ্খলে বন্ধন ৯ 


পাঁয়সান্ন আহার করিয়া আমি যে তৃপ্তি ও আনন লাত করিল, 
তেমন তৃপ্তি ও আন্ন, আমার জন্মেও আর কখন খটে নাই 
এই বলিয়! কর্ণমুনি বিদায় হইলেন। 


বহতা 


উদ্ুখলে বন্ধন। 


একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবেশী এক গোপীর গৃহে চ.কিয়া ভা 
হইতে ননী খাইয়াছেন, দধি, ছুষ্ধী, ঘৃত ফেলিয়াছেন, অশেষ 
উৎপাত করিষাছেন। কৃষ্জের দৌরাত্ত্যের কথ।, এ গোপী যশো- 
ফাকে জানাইল। যশোদ] অত্যন্ত 'ভ্রুদ্ধ হইলেন, পুক্জকে 
প্রহার করিতে লাণিলেন, কৃষ্ণ কাতর হইয়া বলিলেন, মা ! আর 
করিব না। কৃষ্ণের কাতরতা দর্শনে, অন্ত গোগীগণও অত্যন্ত 
ছ:খিত হইলেন এবং ক্ষান্ত হওয়ার জন্ত, ব্যগ্রতার সহিত যশো- 
মতীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । যশোদা কাহারও বর্থা 
শুনিলেন না) কৃষককে দড়ি দিয়া উদুখলের সহিত দৃঢ় রূপে 
বান্ধিয়! গৃহকাধ্যে গমন করিলেন। | | 

ব্রজবাসিদিগকে স্বীয় মাহাত্মের কিছু পরিচয় দিতে বুঝি 
ভগবানের ইচ্ছা হইল। তিনি প্রকাঁ্ উদুখঙ্গকে সবলে আকর্ষণ 
' করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; উহা! তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
পথে যমলার্জুন নামক অতি বিশাল বৃক্ষের মধ্যে উদৃথল বাঁধিয়া 
জীকফ্রে গতি রোধ হইল, তিনি থাগিলেন না; সমধিক বলে 
আকর্ষণকরায়, গাছ ছুইটা ভুপতিত হইল। এ প্রকাও বৃষ্ম- 

র্‌ 


১৪ ব্রজ-লীলা । 


দ্বয়ের পতনশকে নিকটস্থ গোপ গোপীগণ চম্কিত হইয়া তথায় 
উপস্থিত হইল। দেখিল, প্রকাণ্ড যমলার্জুন বৃক্ষ পতিত হই- 
য়াছে। উদ্খলেবদ্ধ শ্রী, ভূতলশায়ী বৃক্ষদ্ধয়ের মধ্যে দীড়া- 
ইয়া ক্রীড়ার তাবে হাস্য করিতেছেন। তাহার] উৎ্কত্ঠিত- 
চিত্তে দ্রেতবেগে গিয়া, যশোমতীর নিকট সংবাদ দিল। 
ৰশোদ1 বিপদের আশঙ্কা করিয়া! আর্তনাদ করিতে করিতে 
আলুলার়িত কেশে উর্ধগ্বাদে তথায় দৌড়িয়া আদিলেন। 
তাড়াতাড়ি বন্ধন-রজ্জ, খুলিয়া গোঁপালকে কোলে লইয়! চুম্বন 
করিলেন। বলিলেন বাছা! গায়ে আধাত লাগে নাই ত? তু 
এখানে কেন? গাছ পড়িল কি রূপে? গোপাল বলিলেন, মা! 
খেলিতে আপিয়াছি,বহু দিনের পুরাতন গাছ উদ্ধলে আটকাইয়া 
পড়িয়া গিয়াছে ; আমার শরীরে কোন আতাত লাগে নাই। 
শুনিয়া সকলে বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন।, 

ব্রজে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরন্ত হইল দেখিয়া 
ব্ররধাম পরিত্যাগ্ন পূর্বক নিকটবর্াঁ বৃন্দাবন বাঁস করিতে নন্দ- 
রাজের ইচ্ছা! হইল। তিনি ব্রজের সমস্ত গোপকে একত্রিত করিয়া 
স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, বৃন্দাবন নিকুপ্- 
পরিবেষ্টিত অতি মনোহর স্থান। তথায় চির-বসন্ত বিরাজিত। 
কোকিলাদি বিহন্ষগণ সর্বদা মধুর ধ্বনি করে। ময়ূর ময়ূরী 
নৃত্য করে, মূকুল আনন্দে বিচরণ করে। তথাকার উদ্যান- 
মকল বিবিধ বর্ণের কুমুমে পরিশোতিত। তথায় পুর্প-পরিমল, 
ৰাহী হুগন্ধ সমীরণ সতত সঞ্চরণ করে, পবিত্র সলিল! যমুনা 
প্রান্তদেশ দিগ্না প্রবাহিত প্রান্তরসকল নিরস্তর শ্যামল ডৃণে 





বৃনদাবন-লীলা । ১৪ 


পরিবৃত থাকায় গোচারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগা। বৃন্দাবনে 
গেলে শোকার্ত ব্যক্তিরও মনের কষ্ট দূর হয়। চল, আমরা এ 
ছাখময় রম্য স্থানে গিয়া বসতি করি। ননব্লাজের বাক্যে গোপণ 
সম্মত হইল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সমস্ত গোপগণের 
সহিত বৃন্দাবনে উপনিবেশ-স্থাপন করিলেন। 


বন্দাবন-লীল! 
গোচারণ। 


নন্দরাজ সমস্ত গোপগণের সহিত বুন্দাবনে মহাহধে বাস 
করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলরাম একটু বড় হইয়াছেন, নঙ্দের 
কার্ধ্যোগযোগী হইয়াছেন। ননদ, গোয়ালার' রাজা, ধেম্ুবংসই 
তাহার প্রধান ষম্পত্তি। রামকৃষ্ণ কখনও নন্দের দি দুগ্ধের 
পশরা বহন করেন, কখন কখন গেচারণের জন্য মাঠে যান। 
প্রতিবেশী গোপবালকেরা, দল বান্ধিয়া প্রতিদিন প্রভাত কালে 
গরু চরাইতে গোষ্ঠে যায়; রামকৃষ্ও তাহাদের সঙ্গে ধেনুবৎম 
লইয়া গমন করেন। গোলোক বিহারী হরি, ভক্তের কার্ধে ও 
পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতে, আজ বৃন্দাবনে রাখাল ! 

রাখাল বালকের! সজ্জিত হইয়া গোষ্ঠে যায়; যশোদা। এবং 
রোহিনীও কৃষ্ণ ব্লরামকে সাজাইয়া দেন। চাচরকেশ বিনাইয়া 
মস্তকের সম্মুখে চূড়া বান্ধেন, গায়ে পীত ধড়া অটেন। গায়ে 
নুপুর পরান, অলক তিশকায় মুখমণ্ডল সভ্জিত করেন, হানতে 


১৬ রন্দাবন-লীল। | 


গাচনবাড়ি দ্েন। এইন্ধপ মোহনবেশে সাজিয়া, রাম কৃষঃ 
রাখাল বালকদিগেকর সঙ্গে গো্চারণে ষান। গোষ্টে গিয়া মাঠে 
গরু ছাড়িয়া দিয়] নকল রাখাল মিলে, গাছ চলায় ক্রীড়া-কৌতুক 
করেন। কৃষ্েের মোহনরপে ও মধুর ভাবে তাহার প্রতি 
মকল রাধালই বেশী অন্ুরভ্তঃ সকলেই ক্বাহাৰ প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়া তাহার অভিপ্রেত খেলার অনুষ্টান করে। কু্চও মধুর 
সখ্যতাবে সকলের প্রতি অমাষিক ব্যবহার করেন। রাখালের। 
বনফুল তুলে, মাল! গাঁথে, কৃষ্ণের গলায় পরায়; বনফল আনিয়া 
কুষ$কে খাওয়ায় আপনারা খায়; কখনও কৃষ্ণ ফল খাইতেছেন, 
রাখালের কাড়িয়া খায়, কখনও রাখালদের মুখের ফল? কৃষ্ণ 
কাড়িয়া লন্). কখনও কৃষ্ণকে রাজা করে, আপনারা প্রজা সাজে; 
কধনও কৃষ্ণকে স্কব্ধে করিয্া নৃদ্্য করে, কখনওবা তাহার 
বন্ধে চড়ে। কর্গনও কৃষ্ণ বাশী বাজান, রাঁখালের৷ গান গায়। 
সকলের প্রতি যমমভাব, কে ছোট, কে বড়, তাহা কাহাকেও 
বুঝিতে দেন না। বন্ধ্যার প্রাক্কালে রাখাল সখাদের সঙ্গে 
রায়কৃষ্ণ, ধেনুবৎ্ম লই গৃহে প্রত্তিগমন করেন। 

. শ্রীনাম, হদাম, বহৃদাম, হুবাছ, মহাবল, সুবল” অজ্জুন, 
লবন্ব্য, বাংক্জণ্য প্রভৃতি রাখাল বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের গোচা'রণের 
সখা। $ঞ্ ভিন্ন গোষ্ট-ক্রীড়ায় আমোদ হত না, তাই 
তাহার! প্রত্যুষেই গোচারণে যাইবার জন্য, নন্দীলয়ে ঙ্া কৃষণকে 
ভাকিতে থাকে? কৃষ্ণ যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হন। যশোদ। 
ইহ? ভাল কাগেন না। চগ্চল-স্বভাৰ কৃষ্ণ, কোন্‌ দিন কোন্‌ 
বিপদ খটাইবেন, উহার মনে সব্দাসর্ধদা সেই ভমু। বিপ্দ- 


ব্রক্মাকর্তুক গোধন হরণ। ১৭ 


ভঞ্জন মধুহ্দনের আবার বিপদ কি, চক্রপাণি মাতাকে সে কথ! 
বুঝিতে দেন নাই। মাতা সহজে নীলমণিকে গোষ্ে পাঠাইতে 
রাজি হননা। রাখাল বালকদিগকে নিষেধ করিয়া বলেন, 
না-আমার গোপাল আজ গোষ্ঠে যাবে না) তোমরা যাও। 
প্রাণের ভালবাসার টান, তাহারা কি সে কথা শোনে? আশে 
পাশে থাকিয়া উকি ঝুঁকি মারে, সঙ্কেত করে, গোপাল যাওয়ার 
দন্ত ছট. ফট. করেন, মাতার পায়ে ধরেন, বিনয় করেন। 
যশোদ] অগত্যা বলাইয়ের প্রতি সাবধানতার ভার দিয়া যাইন্তে 
অনুমতি দেন। যশোদার মন, সারাদিন গোষ্ঠের দিকেই থাকে । 
বেলাবানে পথের দিকে চাহিয়া নীশমণির আগমন প্রতীক্ষা 
করেন। রাম কৃষ্ণ আসিলে, তাহাদের মুখ চুম্বন করিয়া, গায়ের 
ধূগা বালি ঝাড়িয়া দেন? ক্গীর ননী থাওয়ান। নীলমণি মহা 
অন্দে মাতার নিকট গোষ্ঠক্রীড়! বর্ণন করেন) আপনি হাসেন, 
মাকে হাসান। এই রূপে প্রতিদিনের গোচারণ সম্পন্ন হয়। 





্রহ্মাকর্ভৃক গোধন হরণ । 


এক দিন কৃষ্ণ সহচরগণসহ গোচারণে প্রবৃত্ত আছেন, এমন 
সময়ে নারদ ত্রদ্মাকে কহিলেন, ঠাকুরের, কার্য দেখুন, বৃন্দাবন 
রাখাল বেশে রাখাল বালকগণের সঙ্গে গোর চরাইতেছেন। 
বঙ্গ! চমৎ্কৃত হইলেন; ভগবান গোরু চরাইতেছেন, কথাটার 
বিশ্বাস হইল না। পরীক্ষা করিবার জন্ত তিনি ত্রীড়াম রাধাল 


১৮ . স্দীবন-লীলা । 


ৰালকগণের সহিত গোধন হরণ পূর্বক সকলকে অচেতনাবন্থায 
গিরিগুহায় অবরুদ্ধ রাখলেন। বেলা অবসানপ্রায়, গৃহ গমনের 
সময় উপস্থিত, কিন্ধ কৃষ্ণ) রাখাল-সথদিগকে বা গাভীদিগকে 
দেখিতে না পাইয়। চঞ্চল হইলেন। অন্তধার্মী ভগবান, ব্যাপারটা 
বুঝিলেন। তিনি অবরুদ্ধ রাখাল ঝা গ্রাভীদিগকে উদ্ধার ন। 
করিয়া, ভগগবৎ মায়ায় তাহাদের অনুরূপ সথা ও গাভী সি 
ৃর্ঘক, সেই গাভী ও সেই বাখালদের সঙ্গে গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। 0 

গোষ্ঠবিহার পূর্ব মতই চলিতে লাগিল। একবৎসর এই 
ভাবে যায়, এক দিন ব্রক্ধার পূর্ববৃতধাত্ত ম্মরণ হইল। তখন 
তিনি বুন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন? অবরুদ্ধ গ্লাভী ও রাখালগণ 
অচেতনাবস্থায় পূর্ববৎ গিরিগুহায় রহিয়াছে ; তাহাদের অনুরূপ 
গাভী ও রাখাল লইয়া কৃষ্ণ গোষ্টবিহার করিতেছেন। তখন নারদ- 
বাকের ব্রচ্ধার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি রাখালদিগকে ও গ্বাভীদিগকে 
সচেতন করিয়া, তাহাদের সহিত শ্রীকফ্ণের নিকট উপস্থিত হই- 
লেন এবং বহু স্তবস্ততি করিয়৷ ক্ষমা! প্রার্থনা. করিলেন। তগবান 
তবে তুষ্ট হইব প্র্গাপতিকে ক্ষমা করিলেন। রাখালের চৈতন্ত 
প্রাপ্ত হইয়। ভাবিল, ত্রীড়াকাস্ত-দেহে নিদ্রা গিয়াছিল, নিদ্রা 
হইতে -এখন উখ্িত হইল। ভগ্গবান নূতন গাভী ও রাখাল- 
দিগকে যোগ প্রভাবে অন্তর্িত করিলেন। ঈশ্বরত্ব জ্ঞান, সাধারণ 
সৌপ্াপ্যের কথা নহে। ভগবানকে চিনিতে দ্ধারই ভ্রম হইল, 
সামন্ত মানব--আমরা কোন্‌ ছার। 


গে তিিডহার ” 
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কালীয় দমন । 


একদা শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সখাদিগের সঙ্গে যমুন! তটে ভ্রমণ 
করিতে করিতে) তাপ-তমাল-পরিবেষ্টিত এক অতি মনোহর হুদ 
দেখিতে পাইলেন। হুদের-জঁলে ভ্রীড়ার অভিলাষে বনমালী। 
সহচরদিগকে দুরে রাখিয়া, উহার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তটস্থ এক কাদশম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক জলে ঝম্প 
প্রান করিয়া পড়িলেন। প্ ছুর্দে ভীষণ কালীঘ় নাগের 
বাস। তাহার ভয়ে এ মনোহর সরোবরের তটে বা জলে কোন 
প্রাণীই গমন করিত না। বিশ্বস্তরের পতনে জল আলোড়িত 
হইল। তিনি সলিল-শাযী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 

কৃধকে জলমধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া” তীষণ-সুর্তি ুর্জয় 
কালীতু অতিশয় ত্রুদ্ধ হইল। সে বিশাল ফণা বিস্তার পূর্বক 
সহচর অর্পগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে তীর বেগে ধাবিত 
হুইল এবং নিকটে আসিয়া সর্ব শরীর আচ্ছাদন পূর্বক 
তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। মধুত্দন কিছুমাত্র বিচলিত 
না হইয়া, অকাতরে সলিলোপরি ভাসিতে লাগিলেন। সহচর 
রাখালগ্রণ দূর হইতে এই ম্ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে 
চীত্কার আরভ্ত করিল এবং কান্দিতে কানিতে নন্দালফাভিমুখে 
ধাবিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে বৃন্দাবনময় এই সংবাদ রাষ্ট 
হইয়া! গড়িল। নন্দ, যশোদা! এবং বৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী 
আর্তনাদ করিতে করিতে উর্ধশ্বাসে 'দৌঁড়িয়া হদের নিকটে 
আদিলেন। দেখেন, গোপাল নাগপালে বেষ্টিত হইয়া মলিলোগরি 


চি বৃন্দাবন-লীলা । 


'অচেতনবৎ ভাসিতেছেন। সকলেই উন্মতের স্তায় হইয়া 
হাহাকার করিতে লাগিলেন। কেবল বলাই স্থিরভাবে দীড়াইয়। 
(কৌতুক দেখিতেছেন। ভাই কানাইয়ের মন্ত্র বলাই জানেন, তাই 
বইয়ের মন প্রথমে টলে নাই। শেষে সকলকে পাগলের মত 
কান্দিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ নদ ও যশোদার আর্তনাদ সহ্থ 
করিতে না পারিয়া, বলরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
তিনি ভ্রাতাকে সক্ষেত পূর্বক পর্ব প্রকাশের উপমুক্ত সময় 
হইয়াছে, জানাইলেন। 

বলরামের মষ্কেত অন্ুমারে মধুহদন মোড়ামুড়ি দিয়! 
উঠিলেন; সর্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দূরে ছট কাইয়া পড়িতে 
লাগিল। কালীয়ও ভগ্রদেহ হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। 
নন-ছুলাল তাহাকে ছাড়িলেন না। তাহার বিশাগ ফণ।র উপর 
চড়িয়া নৃত্য মারস্ত করিলেন। বিশ্বস্তরের বিষম ভার অঙ্ 
করিতে না পারিয়া কালীয় রক্ত বমন আরত্ত করিল। তখন সে 
ভ্রিয়মাণ হইয়া কাতরতা জানাইলে, দয়াময় দয়! করিয়া তাহাকে, 
ছাড়িয়া দিলেন এবং হূদ পরিত্যাগপুর্ব্বক সমুদ্রে বাস করিবার 
অনুমতি করিলেন। ভগবানের আদেশে কালীয় সহচরগণের 
সহিত ওখনই সমুদ্রাভিমুখে গমন আরম করিল। 

এই রূপে হুর্জয় কালীয়কে দমন পূর্বক নন্দ-ছুলাল তীরে 
উত্তীর্ঘ হইলে, নন্দ ও যশোদ। হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত 
গোপগোগী বিশ্ময়াবিষ্ট চিত্তে বালকের শক্তি ও-সাহসের প্রশংসা 
করিতে করিতে লীলর্মণিকে লইয়! ,মহাননে প্রন্থান করিল। 
প্রমন্ত কালীয়নাগ বিতাড়িত হওয়ায়/সেই মনোহর জুদ নিরাপদ 


গোবদ্ধন ধারণ। ২১ 


শ্থান হইল। বুন্দাধনবাসীদিগের একটা মহা আশক্কার কারণ 
ঘুচিল। 


ংস-প্রেরিত দৈত্যসমুহ | 


২স্* শত্রু বিনাশের জন্ত ব্রজধামে পৃতনাকে ও শকট . 
দৈত্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন! তাহারা বিন হইলেও তিনি 
নিশ্চে্ট ছিলেন না। নন্দরাজ অনিষ্টের আশঙ্কা দূর করিবার 
নিমিত্ত ব্রজধাম পরিত্যাগ পুর্ব্বক বৃন্দাবনে বসতি করিলেন! কংস 
কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্ত সেখানেও তৃণাবর্তঃ বক, ধেনুক; অা- 
হুর, প্রলম্ব, শঙখচুড়, বৃষ প্রভৃতি দৈত্যদিগকে ক্রমে পাঠাইলেন । 
বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সকলকেই 
বিনাশ করতঃ বুন্দাবনবাসীদিগকে শক্র-ভয় শুন্ত করিলেন। 
বৃন্দাবন, ষকল বিষয়েই সুখের স্থান হইল। 





গোবর্ধন ধারণ । 


শকষ্ণ শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গে, মধ্যে মধ্যে যে সকল এস্বধ্য 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, দ্দাবনবাসী গোপগোপীরা তাহ! 
দেখিয়া তাহাকে অসাধারণ পুরুষু ও এজভ্রেনি বালক 


হইলেও সক(লর পরি লাইবেরীগাহ হইয়া- 


রগ ৬ ৪ ৯ গড রঞ 
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স্বগাণ সখ্য 


২২ বৃন্দাবন-লালা । 


ছিশ। সকলে গুক্র-বাক্যের ভ্তায় তাহার উপদেশ পালন করিত । 
তিনি শোক-হিতার্থ মন্ত্য-লীলায় প্রবৃন্থ হইয়াছেন; যদি তাহার 
আজ্ঞা ও উপদেশ লোকে অবহিত চিত্তে প্রতিপালন না করে, 
তাহাহইলে তাহার এই লীলা বিফল হইয়া! যায়, এই জন্তই বোধ 
হয়, র্থর্ধয প্রদর্শন দ্বারা মব্যে মধ্যে লোকদিগকে মোহিত 
করিতে লানিলেন। গোবর্ধনধারণ ব্যাপারটা তাহার গ্রশ্বষ্যেরই 
গরিচায়ক। ক. 

শরংকালে একদা গ্রোপগণ আপনাদের চির-প্রধানুসারে 
ঈধিহুগ্ধাদি বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ পূর্বক মহা আনন্দে ও 
উৎ্সাহে ইন্্রদেবের পুজার অনুষ্ঠান করিতেছে? দেখিয়া, 
শীকু্ গোপদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই সকল 
অনুষ্ঠান কিমের? গোপেরা উত্তর করিল, আমরা ইন্দ্র পুজা 
করিব । দেবরাজ ইন্ত্র বারি বর্ষণ করেন,তাহাতে পৃথিবী শস্পূর্ণ, 
জলাশয়াদি জলপুর্ণ এবং প্রান্তর সকল তৃণপূর্ণ হয়ঃ সুতরাং 
ইন্তরদেব সকল প্রকারে আমাদের কল্যাগ দাতা । তাই, আন্ত 
আমরা দেবরাজের পুজার অনুষ্ঠান করিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন, 
তোমরা ত্রান্ত। ইন্দ্র অপেক্ষা গিরিগেবধ্ধন আমাদের অধিক 
উপকারী, তাহার উপত্যকায় আমরা গোচারণ করিয়া গোধন 
রক্ষা করি, গোধনই আমাদের সর্ধন্থ, অতএব এই গোব্ঘন 
গিরিই আমাদের পুজনীয়। তোমরা ইন্দ্রপুজা পরিত্যাগ করিয়া 
পরম মিত্র গোবপ্ধনের পূজাকর। 

রুষ*বাক্যে গোপগণের মহা তক্তি; হুতরাং তাহারা তাহাই 
করিল। গোপগণের আচরণে ইন্ত্রের মহা কোপ ছন্সিল। তিলি 
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ক্রমান্বয়ে সাতদিন মৃষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ পূর্ববক বৃন্াবনকে প্লাবিত 
করিয়া তুলিলেন। বৃন্দাবনবাঁসিগণ, ধেনুবতস সহিত বিনষ্টহইবার 
উপক্রম হইলে; ভীত মনে কেশবকে বলিল; কেশব! তোমার 
কথ! শুনিয়। আমরা ইন্ত্রকোপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছি। 
এখন উপায়? কৃষ্ণ বলিলেন,_ভয় নাই, গিরি গোবর্ধনই 
তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া বিশ্বস্তর গোবর্ঘন 
গিরিকে উৎপাটন পূর্বক বাম হস্তে উর্ধে ধারণ করিয়া রহিলেন। 
বৃন্াবনবাসীদিগকে বজিলেন, তোমর! ধেনু বস সহিত এই 
পর্বতের নিয়ে অবস্থান কর। তাহারা তাহাই করিল। ইন 
বুঝিলেন, সমস্তই চক্রপাণির চক্রাস্ত। তিনি লজ্জিত হইয়া 
ভগবানের ভ্বব আর্ত করিলেন।-- 


জয় মুকুন্দ মাধব নারায়ণ, 

কূপা কর কমল লোচন। 

আনিবাস দামোদর, জগদীশ যক্জেশ্বর, 
কপা কর বিশ্বেশ্বর, লক্ষমীকান্ত জনার্দন। 
জগনাথ মুরহর। পদ্ঘনাত গদাধর, 
হুধীকেশ গড়,র বাইন। 


স্ববে তুষ্ট হইয়া দয়াময়, ইন্জকে ক্ষম! করিলেন। ঝড় বৃষ্টি 
থামিল, কৃষ্ণের আদেশে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল। 
ভগবান, গৌবর্ধনকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বৃন্দাবন- 
বাসীরা শ্রীকৃষের কার্য দর্শনে মোহিত হইল। 
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বৃন্াবনে গোপী-প্রধান শ্রীরাধা*্* এবং চল্রাবলী, ললিতা, বিশাখা? 
লবঙ্গলত! প্রভৃতি শ্রীরাধার আটজন সখী পূর্ববগঞন্মের বহুপুণ্য 
ফলে মহা বৈষাবী। ইহারা শ্রীহরির প্রেমাতিলাধিনী হইয়া 
একাগ্রচিত্তে গাঢ় ভক্তির সহিত ব্রত পুজার অনুষ্ঠান করেন, 
স্ব করেন, ধ্যান করেন) ীহরিই ইঁহার্দের একমাত্র মতীক্ট 
দেবতা । ইহাদের প্রেম ভক্তি অতুলনীয়। মধ্্যলোক বাসীর্দিগকে 
প্রেম তক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্তই বুঝি বিধাতা প্রেমানন্দের 
পুলি স্বরূপ এই ব্রজদেবীদিগকে জন করিয়াছেন । 

তগবান শ্রী হরিতক্তি পরায়ণা ব্রজনুন্দরীদিগের প্রতি সদয় 
হইয়া! তাহাদিগকে বুঝিতে দিলেন্‌ যে, তিনিই গোলক-বিহারী 
শ্রীহরির অবতার । গোপবালারা! শ্রীকৃষ্ণকে ন্বয্ৎ ভগবান জানি] 

* শ্রুমভাগ্রবত, বিষুপুরাণ, হরিবংশ, মাহাভারভ প্রভৃতি 
পুস্তকে রাধা না নাই, প্রধানাগোপী শব আছে। টাকাকারেরা 
বলেন, তিনিই শ্রীরাধা। 

1 চিণননদগ্বরূপ ভগবান শ্রীকৃফের সন্ধিনী,সন্থিৎ ও ছ্যাদিনী 
নামে ত্রিবিধ শক্তি আছে। এ শক্তিত্রিতয়ের সহিত তাহার নিত্য 
লীলা। বৃন্দাবনের গোগী-প্রধান রাধা, এ হ্াদিনী অর্থাৎ আনদ 
শি দ্বরপা। ছলাদিনী শক্তির রসপৌধিকা অষ্টবিধ ভাব আছে। 
রাধিকার অস্ট সখী, সেই অষ্ট ভাবের স্বর্নগ। গোপীদিগের সহিত 
কের প্রেমলীলার ইহাই কাঁরণ বলিয়া, কেহ কেছ নির্দেশ 
করিয়াছেন। রি, উঠ ৯2 
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তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন 
প্রেম কখনও একপক্ষ আশ্রিত হয় না। ভাগবামিলেই ভালবাসা 
পাওয়া যান্স। যে ভগবানকে ভালবাসে, তগবানও তাহাকে 
ভালবাসেন। ভগবানের ভালবাঘাকে ভগবধ-প্রেম, আর ভক্তের 
ভালবাসাকে তক্ধের প্রেম বলে ছগবাঁনকে ভালবাসিয়া ও 
ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী হইয়া ভক্তের যে সুখ, তাহার তুলন! 
নাই। ভজ, সমস্ত পৃথিবীর রাজত্বের সহিত সেই হুখের 
বিনিমত্ধ করিতে চায় না। গোঁগীগণ সেই ব্বগায় শখের অধি- 
কাত্িহী হইলেন। তীহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। 
তাহারা কৃষণকে খাওয়াইয়! তৃপ্তি লাভ করেন কৃষ্ণকে সাজাইয়া 
হুধী হন। কৃষকের পরিতৃপ্রির জন্ত আপনারাও সঙ্দিত হন। 
তাহাদের সমস্ত কার্ধ্যই শ্রীকৃষের প্রীতির মিমিত॥ কৃষ্ণ, পিতা 
যাতার নিকট শিশু, রাধাল সথাদিগ্লের নিকট বালক, শক্রদমনের 
সময় গ্রবীধ, আর প্রেমিকা গৌপবাল।দিগের নিকট: প্রেমিক- 
যুবকের ন্যায়, বৃন্দাবন লীলা করিতে লাগিলেন। | 
. গোগীগণ পতিভাবে জং খপতির প্রতি প্রেম-তক্তি প্রকাশ 
করিতে আরত্ত.করিলেন। পতির প্রতি সতী প্রেমই পবিভ্র- 
প্রেম, গতি সেবাই মতীনারীর চরম সেবা। সেই পবিত্র প্রেম, 
সেই চরম সেবা, গৌোপাক্গনারা ভগবান ই্রকফে স্থাপিত 
করিস আপনাদিখকে যি খিবেচা হি লাগি- 
লেন। . .. ৃ 
 সুটিব্যাপারে তগবানের বৈজ্ঞানিক লন, পিতৃ 
ও রসমাধুরধ্য প্রস্থৃতির য়ে াপই সামাস্ত মানব- রত আমরা 


১০ 
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হৃদরঙ্গম করিতে সমর্থ হই, তাহাতেই বুঝি, সেই মহা- 
বিজ্ঞানরূপী ব্রন্ধাগুপতি.. যেমন চর শিনী, তেমনি রমিক 
চুড়ামাণি॥ 

জীবজন্তর জন্ম ব্যাপার হে জারা তাহাদের গঠন- 
বৈচিত্র, বর্ণ-বৈচিত্র মানমিক-বৈচিত্র, যে দিকে দৃষ্টি কর, 
ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইবে। আন্ত প্রাকৃতিকপদার্থেই বা 
ষটিকর্তীর কত কৌশল, কত রসিকতার ভাব বিদ্যমান। ভাবুক 
স্িন্ন অপরে মে ভাব গ্রহণ কুরিতে পারেমা। হীহার হকি 
আছে, তিনি একট সামাস্ত পুষ্প দর্শনেই মোহিত হন। তাহার 
দল) বর্ণ, গন্ধ, মধু সর্ধাঙ্গেই অনস্ত কৌশল, সর্ধবিষয়েই 
রমিকতার -গরাকাষ্ঠ। দেখিয়া, তিনি পুলকাঙ্র সংবরণ করিতে 
পারেন না। স্ব শুক্ষজ্ঞানে স্প্টির এইরূপ বৈচিত্র হওয়া কি 
সন্তব কখনই নহে । মেই জন্তই রলিতেছি, ভগবান কেবল 
চতুর শিল্পী নম, রমিকেরও চুড়ামনি। তাহার রসিকতা থে 
শিশুদ্ধ এবং পবিভ্র+ তাহ! বলা বাছুল্য। . 

রসরাজ শ্রামনুলার, গোপবালাদিগের সহিত রী নি 
করেন, 'কধন ক্টাহাদের প্রেম থরীক্ষা করেন, কখন তাহা- 
দিগকে স্বীয় প্রেম দেখান। এই ম্বগীঁয় প্রেমলীলা, ভাগ্যহীন 
আঅপ্রেমিক ব্যক্তিদিগের অগ্োচরে, কখনও নিভৃত নিকুপ্- 
ৰনে। কখনও ব্য রা নিম্বধ নিলিখ কালে সম্পন্ন 
. জল, বাহ, কী, বট পৃ তকে ভগবান. নম ন মনুষ্যর 
দবায়ারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, ধন, মান, জ্ঞান, ১ জানন, হা, 
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শাস্তি প্রভৃতিকে তেমন সাধারণ ভোগ্য: করেন নাই। উহা 
তাহার বিশেষ দান। কর্দ্ট ও সাধমার পুরষ্বারগ্বরীপ ভিনি 
মানবকে এ সকল প্রদ্ধান করেন। তিনি মানুষকে স্বাধীন 
মনোবৃত্তি ও ইচ্ছাশকি দিয়াছেন, তদনুশীলল গ্থারা থে, 
যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, মে সেই পরিমাণে 
তাহার প্র বিশেষদান লাভে সমর্থ হয়। জানি না, গোপ- 
বালাদিগের কি পুণ্য সঞ্চয় ছিল। যাহার বলে তাহার খং 
 সবপার্ধিব হুর্ধের অধিকারিণী হইলেন? 

কুঁকপ্রেষে উদ্দদিনী রাধিকা গৌঁপ কি খখন নিন 
ধের প্রা লইয়া বিক্রযর্থে প্রামাঙথরে গমন ঝয়েন, স্তামনুনদর 
মে সময্বে যমূন! পারের কাণ্ডারী সাজেন। ভবকর্ণধারকে 
কাণ্ডারী, পাইয়া, গৌপাঙ্গনারা মহানঙ্গে নির্ভয় মনে পার ইন। 
একদিন: রসিক চুড়ীমণি গৌপাজনাদিগকে নৌকায় তুলিয়া পার 
করিতেছেন,_. বেগে নৌকা! চালাইয়া মধ্য ধমুনায় গিয়াছেন, 
এমন সময় প্রবল বাতাস উঠিল, নদীতে ভীষণ তরহ্ জন্মিল। 
্ামহন্দর তরঙ্গ মুখে আড় ভাবে নৌকা ধরিলেন। নৌকা 
ডুবিবার উপক্রম হইল, তথাপি গোর্ীদিগের মন বিচলিত 
হইল না। মধুহ্দন [পারের কর্তা, সেই ভরসায় তাহারা 
নিশ্িত্ত। বনমালী' মুখ মলিন করিয়া বলিলেন, গোপ্গীগগ ! 
নৌকা বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না, এখন উপাম্ন 1 গৌপাঙ্গ- 
নাঁরা অবিচলিত চিত্তে হাসিতে হামিতে বলিলেন, মধুহ্দ্বন! 
“ধীরে নীরে কর পার, মাঝখানে ডুবিলে তরি কলঙ্ক তোমার ৮. 
মধুহ্দন দেখিলেন, বিপদ কালেও তিনিই তাহাদের একমান্: 
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নির্ভর স্থল; অন ঈষৎ হাসাুখে সহ বাৰে নৌকা ঘযিলেন, 
০১১৩ তি 


বরণ |) ৮ 


| একদিন কাত্যায়নী-ব্রত সমাপন কি রাধিকা, মী 
বরজনুন্দরীগণ সহ স্বানার্ঘ যমুনায় গিয্লাছেন। পরিহিত বসল 
তীরে খুলিয়া! রাখিয়। বিবসনাব্থায় ধমুনা মলিলে অবগাহন 
করতঃ জলক্রীড়! করিতেছেন বমমালী দুর হইতে ভাহা 
দেখিয়া, ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গোপবালা- 
দিগের অজ্ঞাতপ্নারে ৰসনগুলি গ্রহণ পূর্বক তটস্য এক কদন্ 
বক্ষে আরোহণ, করিলেন। জলকেলি সমাপ্ত হইলে, খোপীগণ 
গান করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন, -বস্ত্রনাই। জাম্চর্টা- 
বি হইয়া”একটু এদিক ওধিক করিয়া দেখেন, পীতাস্বর, অন্থর 
হরণ করিয়! গাছে ঝুলাইয়াছেন, আর সর বসিয়। সহাস্য, 
বদনে পা দোলাইতেছেন। টিউন 

_ পগ্রাপযুবতীরা লজ্জিত হইয়া টি কি ? আমর! 
যুবতী রমনী, জামাদের বস্ত্রহরণ' করিয়া কৌতুক করিতেছ,-এ 
তোমার কোন্‌ রঙ্গ? কেশব বলিলেন, তোর! : বিবমনাবস্থায় 
জলাবগাহন করিয়া ষযুনার অরমাননা | করিয়া, আমি তাহার 

৫ বিনা জলাবগাহন ধা, এখনও ও অঞ্চলের স্থানে 
স্থানেআছে। 








বন্রহরণ | ২৯ 


প্রতিশোধ না লইয়া বসন দিব না। গোপীগণ বলিলেন, আমর! 
না জীনিয়া দোধ করিয়াছি,_ কম! কর,-বসন দাও। কুষ। 
বলিলেন, তীয়ে উঠিয়া বন গ্রহণ কর। গোপধালারা বলিলেন, 
বিবমনাবস্থা় তীরৈ উঠিব কিরূপে?স্বস্ ছুড়িয়া! আমাদের 
হাতে ফেল। কুঞ্ণ গুনিলেন না। গোপাঙ্গনারা বিষম অন্ুপায়ে 
পড়িলেন। শীতে কাতর হইয়া জলে থাকিতে পারিতেছেন 
না, সত্রীজীবনের অসূল্যরত্ব লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তীরে 
উঠিতেও সক্ষম হইতেছেন না। উভয় স্কটে পড়িয়া! বড়ই 
কাতর হইলেন। শেষে অগত্যা হঞ্তাবরণে লঙ্জা রক্ষা 
পূর্বক; জল হইতে গাত্রোথান করিলেন এবং বৃক্ষতলে 
উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কপাতিথারিণী হইলেন তথীপি কৃষ্ণ 
বস্ত্র দিলেন না। 

গোপীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বিনয় আরস্ত করিলেন। 
ভগবানের দয়া হইল, তিমি তীহীর্দিগকে দিব্য-জ্ঞান দিলেন, 
অমনি অবিদ্যা দূরীভূত হওয়ায় ব্রজনুদ্দরীর] বুঝিতে পারিলেন, 
_ আমরা কাহার নিকট'লজ্জ! করিতেছি? যিনি অস্তর্থামী, তাহার 
মিকর্ট আবার বহির্বা্পের আবরপ,কেন? বীহাকে অর্থ দিব, 
লজ্জা বাকি রাধিলে, ভাহা দেওয়া হইল কৈ? এই ভাবিয়! 
উহার! হস্তাবরপ্ তুললেন এবং আত্ম বিবৃত হইয়া তন্ময়-চিতে 
যোড় হস্তে' ভগধানের স্তর আরম করিলেন। চিন্তামণি তখন 
বন্তুগুলি ফেলিয়। দিলেন । 

যে লজ্জা নানাবিধ কুকার্ধয হইতে আর্ী্দিগকে হিরত রাখে, 
ফাহা মানব চরিজ্রের ভূষণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান 





( ৩১ 0) 
নিকুঞ্জ বিহার । 


_ শ্রজাঙ্গনারা দিনের বেলায়, গৃহ কার্ধ্যে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু 
শ্ীকষ্ণের ভুবনমোহন রূপ ও প্রেমমাধুর্ধ্য সর্বদাই তাহাদের 
মনে জাগে। বংশীধারী যমুনা পুলিনে বা নিকুগ্জ বনে থাকিয়া 
যধন শ্মধুর বংশীধ্বনি করেনঃ তখন গোপীপিগের মন চঞ্চল 
হইয়। উঠে। বাশীর শব্ষ। যেন তাহাদের মনপ্রাণ ধরিয়া 
টানিতে থাকে,- তাহার! স্থির থাকিতে পারেন না। পুঙ্প' 
চয়ন অধবা, জল আনায়নের ছলে গিয়া, কেশবকে দর্শন করিয়া 
চরিতার্থ হন। গোপীদিগের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ট প্রেমিকা; 
এজন্য তাহার প্রতিই মাধবের প্রমন্নতা অধিক। কৃষের বাশী 
রাধা নাম লইয়া বাজে। স্েরবে রাধিকার মন আনন নৃত্য 
করে।, | টি 

প্রতি দিন নিশীখকালে নিকুপ্জবনে সকল গোপী, মিলিয়া, কষ” 
পূজায় রত হন। কেহ ফুলের মালায় বনমালীকে সাজান, কেহ 
ুস্কুম, কন্তরী, চন্দন, অঙ্গে মাখেন, কেহ ফুল তুলদী চরণে ঢালেন, 
কেহ ব্যজন করেন। পুজা সমাপ্ত হইলে” কৃষ্চনাম সন্ত 
করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করেন। প্রেমাশ্রতে বক্ষঃ্থল, 
তাষিয়া ধায়, প্রেমনিন্দে বিভোর হইলে, শেষে' বাহ-জ্ঞান থাকে 
না। শ্র$ফ, গোপীদিগের এইরূপ অতুলনীয় প্রেম ভক্তিতে 
পুলকিত হইয়া মধুরভাবে সকলকে আদর সোহাগ করেন, যোগী 
ধষিদিগের হুপ্ররাপ্য। গাঁ আনন্দ দান দ্বারা সকলকে চরিতার্থ 
করেন। তাহারা, সাংসারিক জালা! যন্ত্রণা ভুলিয়া, গিয়া ভব, 


৩ দাবন-লীল] | 


প্রেমে মুগ্ধ হন এবং আপনাদ্দিগকে পরম সৌভাগ্যবতী,বিবেচনা' 
করেন। 

বামহন্দর ব্রজাঙ্গনাদিগেক্ব প্রেম পরীক্ষার নিমিত্ত, কখনও 
তীহার্দের সহিত রঙ্গতামাস1 করেন, গোপীগণও রসিক চুড়া- 
মণিকে উচিত উত্তর দ্বিতে ছাড়েন না। এক দিন ব্রজাঙ্গনারা 
শ্রকষ্ের মধুরভাবে মুগ্ধ হই: অন্তরে বিমল আনদ ভোগ 
করিতেছ্ছেম, এমন সময়ে বৃন্দে বলিলেন, ঠাকুর! বলদেখি, 
তুমি কাহাকে অধিক ভালবাস? রসরাজ উত্তর করিলেন? 
-ঘে আমাকে অধিক ভালবাসে । শ্রীমতী বলিলেন,_ 
তবে বুঝি আমাকে নয় ?' কেশব বলিলেন, তুমি কি আমায় 
ভাল বাস না? রাধিক বলিলেন, তুমি অন্তর্ধামী, সকলেরই ত 
মন জান? বনমালী বলিলেনঃ- তবে ও কথা বলিতেছ কেন? 
শ্রীমতী বলিলেন, ভালবামি, _ প্রাণের সহিত বামি, তথাপি মনের 
তৃপ্তি হয় না, সেই জন্যই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভাল" 
কামার কি সীমা আছে যে, চরম সীমায় গরিলা তৃপ্তি লাভ 
করিবে? ভালবামিয়াও যাহার আশী। মেটে না, তাহারই ভাল 
বাসা অধিক! মাধবের .কথা শুনিয়া, শ্রীমতী' মহা আনন 
হইলেন। | 

রাধিকা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! তোমার অমন 
মধুর বাশী:-ছাই রাধা! নাম লইয়া বাজে কেন? শ্টামসুন্দর 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমাকে ভীলবাসিনা বলিয়া। 
্রিমর্তী বলিলেন, কৌতুকের কথা নয়, যখন মধুর বাশীতে 
মধুর গান গাও. তথন আরও. মিষ্ট লাগে। ক্রেশব বলিলেন,, 


বান) ৩৩ 


তোমার নাম অপেক্ষা গান মিষ্ট) আমি তাহা বুঝি না। 
প্রেমময়ি 1 


| দখা মাধা নাম তোমার । | 
এ নাম যখন মনে পড়ে, ধা মাথা হয হায় আমার ॥ 
এ নাম ধ'রে যখন ডাকি, প্রেগাননে ঝরে আখি, 
ধাম ্ধাণ্ড দেখিঃ দেখি তোমায় হুধার আধার 1 ট 


শ্রীমতী শুনিয়। আপনাকে পরম সীাগযবজী বলিয়া বিবে- 
চনা করিলেন ॥ 


রাস। 


আজ, কার্তিক পুর্ণিমঃ রণচন্্ে নিল কিরে রজনী: 
আল অপূর্ব শোতা ধারণ, করিয়াছেন। জ্যোৎন্ার আলোকে 
রাত্রিকে দিন মনে করিয়া”বিহঙ্গমকুল মধ্যে মধ্যে ডাকিয়! 
উঠিতেছে। কুঞজবনের শোভা. একেই মনোহর, শারদীয় পূর্ণ- 
চন্দ্রের অত্যুজ্বল কিরণে আরও মনোহর হইয়াছে। শ্যামল- 
তটশালিনী-নীলাম্বধারিণী-যমুনা, শারদ-পূর্ণিমার আননামন় 
নৈশ-গগনের শোভা! বক্ষে ধারণ করিয়া আপনি হামিতেছে, আর 
জগৎকে হাসাইতেছে। হুথমপর্শ মৃছ্ুসমীরণ, বনমন্লিকাদি 
'নানাবিধ প্রন্ষ,টিত পুণ্পের গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হইতেছে । আজ, 
এই সুখের রজনীতে, মনোহর যমুনা তটে, জামহশর কলনাদে 
ংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন... 


৩৪ বন্দাবন-লীলা 1 


সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া, গোপীগণ চঞ্চলচিত্তে - যে যেরুপে 
পারিলেন, যমুনা পুলিনে গ্ঠামের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
গোপাঁদিগকে উপস্থিত দেখিয়া) কেশব গম্ীরভাবে বলিলেন, 
গোপীগণ! তোমাদের মঙ্গল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ? 
রাত্রিকালে এরূপে এখানে আসা ভাল হয় নাই, শীগ্র গৃহে গমন 
ঝরিয়া পিতাম্মাতার পরিচ্ধ্যাকর, গতি সেবা কর, এখানে বিলম্ব 
করিও না। আমার প্রতি শ্রীতির রন্ত, যদি আমাকে দেখিতে 
আসিয়া থাক, দেখা হইয়াছে, এখন চলিয়া যাও, সন্মিকর্ধ 
অপেক্ষা, ধ্যান অঙ্গুকীর্নার্দিতে তোমাদের যনোমধ্যে আমার 
ভাবোর্য় অধিক হইতৈ পারতে” আঁভএব আঁর এখাঁন্সে 
থাকিও না। 

মাধরের ভাব দর্শনে গোপীগণ অবাক হইলেন এবং মহা 
হুঃধিত হয়া কাশি] ফেলিলেদ। তীহারা কা্দিতে কানিতে 
বলিলেন, কেশব !-একি কথা? তৃমিই স্বর্গীয় আনদ দান 
দ্বার আমাদের জলার*সংসারাশক্তি হাস করিয়া, তোমার 
তন্তই আমরা কুল, মান, লঙ্জী প্রভৃতি সাংসারিক ভয়ে ভীত 
নহি, তোকাকেই, জীবন-সর্বস্ব ভাবিয়া এবং তোমার 
সেবাতেই সকলের দেবা হয় জানিয়া, তোমার পাদমুলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি । আজ তুমি আমাদের প্রতি এরূপ ধিরুদ্ধতাব 
প্রদর্শন করিতেছ কেন? আমরা বরং জীবন ত্যাগ করিব, তথাচ 
তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে, পারিব না। তুমি আমাদিগকে 
পরিভ্যাগকহিও না। 


গোপীদিগের এইবপ মহা অনুরাগ নৃচক বাক্য শ্রবণ করিয়া 


রাস। ৩ 


এবং কাতরতা দেখিয়া কেশব গান্ভীধ্য পরিত্যাগ পূর্বক হানতে 
হায়িতে তাহাদিগকে সাক্তনা করিতে লাগিলেন। গোপীগণ, 
কৃষ্ণের মধুর কথায় সমস্ত ছুঃধ ভুলিয়া প্রফুল্প ভাব খারণ রুরি- 
। লেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে লইয়া বিহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 


গোপবালারা কেশবকে কখনও মধ্যে, কখনও পার্থ্ে রাখির! 
কিন্নর-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণগণ গান আরস্ত করিলেন, 


« তুমি এক জন হৃদয়ের ধন। | 
নকলে আপনার ভেবে অঁপি তোমায় প্রাণ মন। 
প্রাণের কথা মনের ব্যথা যার যা মনে থাকে, 
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে বলে সুধী তোমাকে, 
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞন। 


, আনন্দ ত্বরূপ তুমি 'তোমাধনে সকলে চায়, 
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তোমার গুণ সকলে গায়। 
জীবনের সর্লস্বনাথ তুমি সুহৃদ সখা হও, 
প্রেমে গ'লে যে-যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও, 
কেহ মনে কেহ ফুল চ্দনে পুজে তব শ্রীচরণ। 


চর্জ্য চোষ্য লেহ পেয় চাও না চতুর্ধিধ রস, 
তুমি কেবল ভাবগ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবের বগ। 
এক! তুমি সকলের ভাব গ্রহ্থণ কর নিশি দিন, 
ভাব করে ডাকিলে এস ডাবনাকো জ্ঞানহীন। 


৩৬  ক্দাবন-লীলা। 


অমর মেই ভরসায় তোমার পানে চেয়ে আছি 
নিরঞ্জন | 


সঙ্গীতের রঙ্গে মঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সকলে কৃষ-প্রেমে 
এরূপ উন্মত্ত হইলেন যে, কাহারও বাহজ্ঞান রহিল না। মাথার 
কবরী খুলিয়া এলাইয়া পড়িল, অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া শ্থান- 
রষ্ট হইল, তবু সেদিকে লক্ষ্য নাই। দ্বাঁয় প্রেমে বিভোর 
হইয়া, _ বুঝি হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া রাখিবার ভগ্ঞ, 
এক একবার প্রেমময়ের সহিত প্রিয়-আলিক্গন করিতেছেন, আর 
উন্মািনীর স্তায় নৃত্য করি তেছেন। প্ররেষাক্র প্রবাহে নয়নের 
কজ্জল বিধৌত হইয়া অঙ্গের বমন কালীময় হইতেছে ।-_ আ মরি 
মরি, এই পাগলিনীর বেশে নৃত্যপরায়ণ। ব্রজাঙ্গনাদিগের আজ 
থে অপূর্ব শোভা হইয়াছে,-ভগবৎ-প্রেমে ধাহাকে পাগল 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই তাছ৷ বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ, 
অজত্র অশ্রু বিসজ্জন করিয়া বজদেবীরা যে আনন্দ অনুভব 
করিতেছেন, প্রেমময়ের প্রেমে মাতিয়া, যিনি কখনও চক্ষের জল 
ফেলিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহার কিছু ,বুঝিতে সক্ষম 
হইয়াছেন । 
এই বিপুল আনন্দ ভোগ করিয়! ব্রজবালাদিগের মনে কিঞ্চিৎ 
সৌভাগ্য-গর্বব উপস্থিত হইল। রসরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন, 
তিনি তাহাদের মধ্য হইতে রাধিকাকে লইয়া অন্তহিত হইলেন। 
এই অনীম আনন্দের সময়ে কৃষককে দেখিতে না পাইয়া, গোগী- 
দিগের বিষয় মন্দরপীড়া জন্মিল। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া 
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কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, প্রেমময় ! কোন. অপরাধে 
তুমি আমাদের এই দুর্দশা করিলে? যদ্দি অজ্ঞান্তা বশত: 
দোষ করিয়া থাকি,_ক্ষমাকর,+- দেখা দাও। নতুবা তোমার 
ভক্তবসল নামে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে। 

গোপীগণ উন্মাদিনীর প্রায় হইয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অম্ে- 
বণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে তীহার ও শ্রীমতীর গদচিহ্ন 
দেখিতে পাইলেন, তথা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হুইয়াই দেখেন, 
শ্রীমতী মৃচ্ছিতাবস্থায় মৃন্তিকায় গতিত রহিয়াছেন। সথীগণ 
কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তীহার চৈতন্ত জন্মাইলেন। সংজ্ঞা লাভ 
হইলে, রাধিকাও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। 
ভানন্তর রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া সকল গোপী পুনরামব কৃষ্ণ অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

গোপাঙ্গনারা অধ্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন, 
শঙ্খ-চদ্র-গদা-পদ্ধারী এক চতুভূর্জ দিব্যপুরুষ নবজলধর 
শ্যামকূপে বন উজ্জ্বল করিয়া/শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। গোগী- 
গণ নারায়ণের এ দিব্যরূপ দর্শনে বিস্মিত হইলেন বটে, কিক 
মুগ্ধ হইলেন না। তাহারা আীকফের চতুভূজ মূর্তি কখনও 
দেখেন নাই। দ্বিভু-কৃষ্ণই তাহাদের !উপান্ত, সেই মূর্তিতেই 
তাহাদের তৃপ্তি, সুতরাৎ কৃষ্গত-প্রাণা, কৃষ্ণ-প্রেমিকা, গোপবালা- 
দিগের হৃদয়ে এ চতুভূজ মূর্তি স্থান পাইল না। 

গোপীগণ & দিব্যপুরুষকে  প্রণান্ন করিয়া, অতি ব্যাকুলতার 
সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবনৃ! আমাদের শ্যামনুনরকে 
কি এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন? তিনি কোথায় আছেন, যদি 
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জানেন, বলিষা দিয়া আমাদের জীবন রক্ষাকরুন। গোপী- 
দিগের কথা শুনিয়া ভগবান মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন, 
তোমাদের জীবনসর্ব্বস্ব কেশব, এই বনেই আছেন। তোমরা 
এবূপে অনুধন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিতে পারিবে না। 
বমুনাতীরে গিয়া কৃষ্গুণ গানে প্রবৃত্ত হও; তাহাহইলে সেই 
স্থানেই তাহার দর্শন পাইবে। 

কলাস্তাগোপীগণ অবশেষে তাহাই করিলেন। তাহার 
বমুনাপুলিনে গিষ্বা, ব্যাকুলমনে পুনরায় কৃষ্ণগুন.গানে প্রবুন্ত 
হুইলেন। এমন সমধ্ধে রসরাজ সহয়| ভাহাদের মধ্যে দেখা দিবা 
বলিলেন, সহচরীগথ ! তোমাদিগকে এত ব্যান্ুলা দেখিতেছি 
কেন? আমি কি তোম়াদিগকে ভুলিতে পারি? ভক্তই আমার 
সর্ববস্ক, ভক্তের হৃদয়ই ষে আমার প্রিক্র-বাসস্থান। আমি ভক্তের 
একান্ত অধীন, তোমরা কিতা জান না? তবে যে কিছুকাল 
অদৃশ্য ছিলাম, সে কেবল প্রেম ও অনুরাগ বৃদ্ধির জন্ত। বিরহ 
ভিন্ন, প্রেমের নৃতনত্ব ও মাধুর্য থাকে না, বিরহ না ঘটিলে 
প্রেমের মাহাত্ম্যও বুঝাষায় না। বিরহই প্রেমকে দুঢ় করে এবং 
সজীব রাখে । যে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে নাই, মে সম্মিলনের 
প্রকৃত নুখ অনুভব করিতে পারে না। 

ভগবান গোপবালাদিগকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া, প্রেমানন্দের 
্গাঁয় হুখ অনুভব করাইবার জন্ত, পুনরায় তাছাদের সঙ্গে বিহার 
আস্ত করিলেন। এবার, প্রতিগোপীযুগলের মধ্যে গৃথক পৃথক 
কৃষ্ণ মূর্তভিতে অবস্থিত হইলেন এবং ছুই হস্ত, দুই পার্খের ছুই 
গোপীর স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক মগুলাকারে সজ্জিত হইলেন। 
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গোপবালাদিগের আনন্দের আর শীমা রহিল না। সকলে কুঞ্- 
নাম সম্গীত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, মহাসুখে রাসচক্রে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। দেবগণ অস্তরীক্ষ হইতে প্রেমময়ের এই 
প্রেমলীল! দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তাহার! প্রেম্ময়ী 
গোপীদিগকে পরম সৌভাগ্যবতী বিবেচনা! করিয়া অশেষ প্রশংসা 
করিতে লাগলেন। অনন্তর ভগবান পরিশ্রান্তা গোপীদিগের 
সহিত যমুনায় গিয়া, জলক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজদেবীগণ 
আজ পূর্ণানদ ভোগ করিয়া» স্থগাঁয় হুখ অনুভব করিজেন। 

শ্রীমন্ভাগবতের রাস-পঞ্চমাধ্যায়ে এমন কতকগুলি শ্লোক 
আছে, যাহা পাঠে আদিরস-প্রির ব্যভিরা আপনাদের মতানুযাযী 
অর্থ করিম্ী কুভাব আনিতে পারেন। কিন্ত প্রেমিক ভক্তগণ 
উহাতে গাঢ় প্রেমাবেশের লক্ষণ ও মাধুধ্য তাবেরই পরাকাষ্া 
দর্শন করেন। লোকের রুচিদোষে ভাল জিন্ষিও অনেক 
সময়ে মন্দ হইয়া পড়ে। মানুষের চিত্ত, বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া 
সকলে ওঁ পব্ররভাব জুদয়ে ধারণা করিতে পারে না। 
তগবানে সকল সম্ভব হইলেও একটা অসম্ভব আছে, তিনি 
পবিত্রস্বরূপ, তাহাতে অপবিরতা অগস্তব। অতএব শান্তর 
মে মর্খ্ব নহে? লোকে, গবৃত্তির দোষেই বিরুদ্ধ বুঝে । 

ভগ্ববান গৌপবালাদিগের অরত্রিম প্েমততিতে পরিতু্ই 
হইয়া রাসমণ্ডল বিহারে তাহাদিগকে যে দ্বগগীঘ আনন্দ দান 
করিলেন; তাহা মহামহা যোগীদিগেরও ঢণ্গ্রপ্য। চৈতন্তদেব 
সংসারে ধর্দুভাব শুষ্ক দেখিয়া, এই গে!পী-প্রেমেই সমস্ত বঙ্গ 
দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রেমেই “ শাডতিপুর, 
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ডুবু ডুবু নদে ভেসে ষায়।” এই প্রেমতক্তির অতুল আনন্দের 
আস্বাদ ধীহারা পাইয়াছেন, সেই বৈষ্বকবিগণ, বলেন, ত্রদ্ধানন্দ 
প্রেমানন্দসাগরের নিকট গোপ্পদ অদ্ূশ। তাহারা জ্ঞানমার্গ 
অপেক্ষা ভক্তিমার্গকেই ঈশ্বর সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় বলেন। 
পরম ভক্ত প্রেমিককবি ন্লিষুরাম, মধুর সঙ্গীতে-গাইয়াছেন ;_- 


(১ 
“ প্রেম যদি না থাকে মনে, 
ও তার কি.হবে ভঞ্জন সাধনে । 
হাজার থাকুক জ্ঞান গরিমা, করুক সীমা অধ্যয়নে, 
ওরে বারিযুক্ত না হলে কি শক্ত হয় শক্ত, ভোজনে ? 
প্রেমে যদি প|ষাণ পূজে, প্রেমে ষূদি শ্বশান ভজে, 
ওরে ধার প্রেম গলে নেবে বুঝে, সে কি পাষাণ শ্বপান গণ? 


(২) 

£ প্রেম বিনে কি সে ধন সেলে, 

জগৎ ্ পুষ্ট'প্রেমের বলে। 
আন আলোকে দেখবে যদি প্রেমের তৈল দাওরে ঢেলে, 
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল আধারে ঘুরে মলে। 
প্রেম বিনে তা মিলবে তো না, কি ধন মেলে শ্রেম না হলে, 
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, গ্রেমের বন্ধন কেটে দিলে । 
প্রেমে হাসায় প্রেমে কাদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, 
এ সব প্রেমের রাজ্য প্রেমের কাধ্য, প্রেম আছে মকলের মুলে 5 


বরাপ। ৪. 


প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, 

প্রেম আছে তাই জীবন বাচে, 
ওরে প্রেম লয়ে যায় তার কাছে, এই গ্রেম পবিত্র হ'লে । 
প্রাণ ছাড় তো প্রেম ছেড়-না, প্রেমের গছেই সে ফল ফলে,, 
তিনি সব এড়াষে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে। 


প্রেমময়ের ধাজ্যে এই প্রেমের রাগ নিয়তই ঘুর্ণিত হইতেছে । 
যে তাবুক, সে-ই তাহা দেখিতে পা, যে প্রেমিক, সে-ই তাহ 
বুঝতে মমর্থ হয্ব। গ্রহ্রাজহুধ্য দেই রাষের নায়ক, পৃথি- 
ব্যাদি গ্রহতীরক। সেই রামের নায়িকা । পুর্ণাননময় শুর্ধাদের 
সকলের স্বন্ধে কর স্থাপন করিয়া সকলকেই উংফুল্প করিতেছেন, 
প্রেমাধিনী নার়িকাগণ প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হষঈা তাহার চতুর্দিকে 
মগ্ুলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রেমে উন্মাদিনী প্রকুতিদেবী 
বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়। ভাহ।দের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছেন। 
প্রেমের টানে তাহার হুদর-সিস্থ উথলিঘা এ হছে, তিনি 
কখনও বিছ্বাত্প্রভায় অঞ্চ উড়াইঝ] নৃত্য করিতেছেন, কখনও 
. মেঘরাণে রাগ ভাজিরা গভীর স্বরে গান জন ১ কখনও 
ব1 প্রেমাশ্রুপাতে ধরা প্লাবিত করিতেছেন হ্র্্যদে প্রেমের 
ভেক্কী দেখাইবার জন্তই বুঝি, এক এক বার ঘকলকে ছুঃখের 
অন্ধকারে ডুবাইয়! অদৃ্ঠ হইতেছেন, আবার পূর্ণানন্দে প্রকাশ 
পাইয়া সকলকে পুলকিত করিতেছেন! বিধাতার বিধানে 
রণঘমান এই সৌর-রাম দেখিয়াওঞ্আ.মরা প্রেমের শেষ্টতের 
জাভা পাই। 


গ 


৪২ বৃন্দাবম-লীলা । 
মানভর্জন ।* 


যেখানে প্রেমের আটা-অণটি সেই: খানেই মান. অভিমান । 
অভিমান, প্রণয়ের ভেন্বী এবং প্রেম ওজনের তুলা? । যিনি 
ভালবামেন, তিনি কতটুকু ভালবাসেন, অভিমানে তাহার ওজন 
বুঝী বায় । কিন্ত তাহ! হইলেও ওজন বুঝিবার: জন্ত কেহ 
অভিমান করে না। প্রণয়ের পাত্রদ্বারা মনের অভিলাষ ষোল 
আনা পূর্ণ করিয়া লইতে বাসনা জন্মে, তাহাতে ক্রুটি 
হইলেই অপমান বোধ হয়, তখন মনেই কৃত-অবমাননার 
প্রতিশোধ দ্রিতেই মনে অভিমান জন্মে। অভিমান ভাল কি 
মন্দ, মে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্ত এই' অভিমান 
মানুষের মধ্যে ত আছে-ই,. দেব+লীলাতেও দেখিতে গাই? 
প্রেমমরী-গোপবালাদিগের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা- 
তেও এই অভিমানের অভিনয় ঘটিয়াছে। 

এক দিন রাত্রিকালে, শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রেম-পূজ৷ গ্রহণের 
চনত শ্রামহন্দরের নিমন্ত্রণ ছিল। মাধৰ সে রাত্রিতে অন্ত 
গোপীর পৃজী গ্রহণ করিয়াছেন কিন্ত রাধার কুঞ্জে' যান নাইী। 
শ্রীমতী মালতীমালা, তুলসী, চন্দন কুদ্কুম, কন্তরী, ননী, 
সর, মাখন প্রভৃতি ভ্রব্যমামগ্রী সংগ্রহ পৃব্বক, সখীগণে 
পরিবেহিত হইয়া সারানিশা জাগরণ করিলেন,-- মাধব 

* মানতঞন, কলস্কতর্জম প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধারণের মধ্যে, 
কষ্ংলীলার শ্রেষ্ঠ অন্গ দ্বরূপে গণ্য; এজন্ত আমি ইহা! পরিত্যাগ 
করিলাম না । 
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আগিলেন লা। শ্রীমতী মহাদুঃখে এবং দারুণ অভিমানে 
অভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। সখীগণ দুঃখিত মনে 
শ্রীমতীর পার্থ উপবিষ্ট রহিলেন। 

রাত্রি প্রভাত হয়-হয় এমন সময়ে কেশব ঈষৎ হাস্ত বদনে 
শ্রীরাধার কুণ্তে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীমতী ভূমি 
শ্রঘ্যায় শয়নকরিয়া আছেন। চক্ষের জলে বুক ভামিয়া 
যাইতেছে । ঘনঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে, বিষাদ-বিষে মুখ-কমল 
বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সখীদিগের মুখও অন্ধকার। গন্ধ 
মাল্যাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কাহারও মুখে কথা 
নাই,_আদর নাই, অভ্যর্থনা নাই, যেন কি সব্বনাশ 
স্বটিয়াছে। 

রমিকচূড়ামণি ব্যাপার বুঝিলেন। সখীদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ্রীমতীর কি কোন অহৃখ করিয়াছে? তোমাদিগকেই 
বা এত বিষগ্ন দ্বেখিতেছি কেন? কেহই কথার উত্তর দিল না। 
তখন শ্টামহ্ন্দর রাধে রাধে বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । উত্তর 
নাই। বুন্দে বিরক্তভাবে বলিলেন, সখী আমাদের, সারানিশা 
জাণিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘুয়াইয়াছেন, তাহাকে ত্যন্ত করিও 
না। বনমালী বলিলেন, বুঝিয়াছি আমীরই অপরাধ হইয়াছে, 
তোম।দের সখীকে ক্ষমা করিতে বল। এবার কথ। বলার সুযোগ 
পাইয়া সখীরা একে একে শ্যামকে ভ€সনা করিতে লাগিলেন। 
রসরাজ সকলই গা পাতিয়া লুইলেন,_ প্রতিবাদ করি- 
লেন না। রর | 

মাধবের: কাতন্নত| দেখিয়া ক্রমে সখীদ্দিগেরও মন নরম 
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হইল, তখন শ্ীহার শ্রীমতীকে শ্যামেরপ্রতি প্রন হওয়ার 
জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিঞ্ত তাহাতেও রাধিকার 
ফাকণ মান ভাঙ্গিল না। প্রেমিক ভক্তের শ্রে্টত্ব দেখাইবার 
জন্যই বুঝি; অবশেষে বনমালী, শ্রীরাধার চরণে ধরিয়া বিন 
করিতে লাগিলেন ।* এত করিয়া" কিন্তু রাধিকার দারুণ মান 
ভান্গিতে পারিলেন না। জেই.নির্ব্বিকীর পুরুষের পক্ষে মস্তক 
চরণ, মান: অপমান, সকল সমান হইলেও, মানুষের চক্ষে 
ত্ঘটনাটী বিম্ববনক বোধ হইল। আধীগণ শ্যামকে পার 
ধরিতে দেখিয়া লজ্জায় আড়ষ্ট হইলেন । বৃন্দে মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন; ঠাকুর ভোমার লীলা! তুমিই বুঝ ;--তোমার সকলই 
আশ্ধ্য ! তুমি__- 


পরের তরে আপন ভুলে, পরের প্রানে প্র প্রান মিশাও, 
পরম দয়াল, পরম ব্রহ্ম পরের তুমি নিজের নও, 
টি তোমার পরের তরে, দৃষ্টি তোমার পরের রে 
পরের তরে অখণ হরি, আকার ধরে মগুণ হও, 
রাখিতে পরের মান, নিজের মান ছেড়ে দাও । 
পরকে দিয়ে নিছের প্রাণ, পরের তরে তি লও। 


পপ শিশিশিপাশপীশপাপাপসপিশস্পীশপিসীপিপিগা পাপ পাল ক জালাল পা লক পি সাপ ৮ জা ৮ল 


* প্রবাদ আছে যে, পরমবৈফৰ কবিবর জয়দেব; ভগবানের 
এই পায় ধরার কথ! মাহমকরিয়া প্রথমে গীতগোবিনদে শিখিতে 
গারেন নাই। ভগবান, স্বহস্তে' " দেহি. পদপরবমুদারম্‌ ” 
পাদ পূরণ করিয়| দিয়া কবির মনে রতি জাই দি 
ছিলেন। 
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'ামহুন্দরের অমীম সোহাগে শ্রুমতী আত্মহারা হইয়া 
ছিলেন, একবার ভাবিলেন না; আমি কে? শ্টামকে? রাধিকার 
আচরণে সখীগণ বিরক্ত ইইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন, 
রাই ! দেখ তোর পদতলে কে? ক্ষমা কর্৮_কথা ক, অত 
অভিমান ভাঁল নয়। যাহা রয় সব, তাহাই করা ভাল । সখী- 
দিগের কথাতেও রাধিকার গুরুতর অভিমান দূর হইল না। 
তাহারা কৃষ্ণকে সরিয়া, যাইতে ইঙ্ছিত করিলেন। কৃষ্ঃ 
তদনুমারে একটু অন্তরে গিরা ঈাড়াইলেন। তখন সধীগণ 
বলিতে লাগিলেন, রাই! হৃদয়ের ধনকে পাধু ঠেলিয়া তাড়া- 
ইলে, এখন যত পার 'মভিমান কর, তুমিও কান, আমরাও 
কানদি। এবার শ্রীমতী চক্ষু মেলিলেন, কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন 
দেখিয়া, হা কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ বলিয্বা, আর্তনাদ, আর্ত 
করিলেন। 

শ্রীমতীর আর্তনাদ শুনিয়া সখীগণ তাহাকে যৎ্পরোনাস্তি 
ভ€সনা করিতে লাগিলেন। রাধিকা, কৃষ্কে আনয়ন জন্ত 
সখাদ্দিগকে বিনয় করিয়। বলিতে লাগিলেন। বৃন্দে বলিলেন, 
তুমি ুর্জয়মানে অভিভূত হইয়া তাহার বহু অবমানন! করিয়াছ। 
“তাহাকে আনিতে বোধহয় আমাদের সাধ্য হইবে না। রাধিকা 
বঙছ্গিশেন। সখি! খিনি মনপ্রাণ শীতল করেন, দেই কষ কি 

আমার অযত্বের ধন। তবে, যখন দারুণ বিরহানলে পা জলে, 
তখনই তাহার প্রতি অতমান হব, তথনই ভহাকে নদ বলি। 
আঁভমানে আত্মহারা হইয়া! উহার অবমাননা কাঁয়াছি অত্য, 
কিন্তু তিনি. জ্ঞানময়। অন্তর্ধামী,_সঞ্লই বুঝেন, মকলই 


৪৬. বৃন্দাবন-লীলা। 


জানেন। অবশ্ঠই আমার অপরাধ ক্ষমা করির়! অ।সিলেন 1 
বাও, তাহাকে আনিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। বৃন্দে বলিলেন, 
তবে যাই,.কিন্তু গাবধান, আর যেন আত্মহারা হইও না । এই 
বলিয়া বৃনে চলিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে কুষ্ণকে সঙ্গে লইয়া 
শ্রীমতীর নিকট উপস্থিত. করিলেন। বনমালীকে দেখিয়! 
লজ্জায় রাধিকার কথা ফুটিল না। কিন্তু পাদ্য অধ্য দিয় 
বছিতে আসন দিলেন। ক্রমে লজ্জা গেল,- কথা ফুটিল। তখন 
তিনি না আসাতে গত রাত্রিতে যে ব্ষিম মর্খ্রবেদন] পাইয়্া- 
ছেন, তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 

এই দারুণ অভিমানের জন্তই বুঝি শ্রীমতীকে দীর্ঘকাল 
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু তাহা বুঝিবার 
আমাদের তত আবশ্যক নাই। আমরা এই উপলক্ষে ভক্তের প্রতি 
ভগবানের ভালবাসার পরিমাণট] জানিয়া লইলাম,- তক্তঞ্জে 
তগবণি কত আদর, যত্ব ও সোহাগ করেন, তাহাও বুঝিয়া 
লইলাম। 


কলহ্কতঞ্জন। 


(১) | 
গোগবালারা দিনের বেলায় কার্যোপলক্ষে সর্কাত্র স্বাধীন 
ভাবে গতিবিধি করিতেন; তাহাদের আমাজের মধ্যে ইহ 
দৌষণীয় প্রথা ছিল না। কিন্ত নিশীখকালে, নিভৃত নিকুগবনে,. 
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অব] য্মুনাপুলিনে, যুবতী গোপরমণীরা খ্রুকৃষোর সহিত বিহার 
করেন, ইহা জানিতে পারিয়া অনেকে বিকুদ্ধ ভাবিতে লাগিল। 
তাহারা বিশ্বপতিকে উপপতি আখ্যা দিয় কৃষ্ণ-প্রেমিকা গোপণ- 
দিগের চরিত্রে দোষারোপ আরস্ত করিল। বিশেষতঃ কুটিল! 
নামে রাধিকার এক অতিপ্রথরা ননদি ছিল; সে রাধিকাকে 
কৃষ্ণকলদ্বী বলিয়! গঞ্জনা দিতি। পুর্বজন্মের বহুপুণ্য ফলে 
ভগবান দয়া করিয়া ধাহাদিগকে স্বীয় রূপ, শ্বধ্য, প্রেম, দেখা- 
ইয়াছেন, তাহারা কি এ মামান্ত নিন্দা ও গঞ্জনার ভয়ে কৃফ্ণসঙ্ 
পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহারা কৃষ্ণ-কলক্কের উপাধিকে 
অন্ধের ভূষণ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু পরমতক্ গোপবালাদিগের 
এই লৌকিক কলঙ্কটুকু থাকাও ভগবানের প্রাণে সঙ্থ 
হইল না। 

একদিন শ্রীরাধা একাকিনী কুগ্ধীবনে, বনমালীর সহিত প্রেম 
বিহার করিতেছেন, কুটিলা ইহার সন্ধান পাইয়া, ভাতা আয়ানকে 
বৃত্তান্ত জানাইল। আয়ান মহাত্রুদ্ধ হইয়া কুটিলার সহিত 
রাধিকার উদ্দেশে কুঞ্ধবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মী 
বনমালীকে বনমালায় বিভূষিত করিয়া শ্রীপাদপদ্ধে পৃষ্পাঙ্জলি 
প্রানে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে নিকটে মনুষ্য-পদ-সঞ্চারের 
শব্দ পাইয়াঃ চকিত হইয়া দেখেন, কুটিলামহ আরান আসিতে- 
ছেন। ভডয়ে রাধিকার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি হতজ্ঞান হইয়া 
কাতরদৃষ্টিতে ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন, স্তাম তথন 
[মা মুগ্তি গরিগ্রহ করিয়াছেন। কবরের বাশী অমি হইরাছে। 
ব্নমালা মুণ্ডমালরূপে শোভা! পাইতেছে। আযান দেঁধিলেন, 


৪৮ বৃ্াবন-লীলা । 


রাধিকা শ্বমিনা মুণ্ডমাপিনী শ্যামার পদারবিনদে পুস্পাগ্তলী 
প্রদান করিতেছেন। আরান কালীর উপাসক ছিলেন, তিনি 
শ্রীমঘতীকে মৃহাদেবী ক'লীর পূজা করিতে দেখিয়া পরম আহ্া- 
দিত হইলেন। রাধিকাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ও কুটিলাকে 
যৎ্পরোনাস্তি ভসনা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। লজ্জান্ন কুটিলার আর কথা বিবার উপায় 
রহিল না। 

আরান ও কুটিলা চনিয়া গেলে, শ্রাম, পুনরায় শ্যামমূর্তি 
পরিগ্রহ করিলেন। ঘটনা দর্শনে মাধবের অসীমদয়া স্মরণ 
করিয়া শ্রীমতী প্রেমাশ্র কেণিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, 
দয়াময়? তৃমি ধন্য, তোমার কৌশলও ধন্য । তোমার অনন্ত 
খণের ব্যাখ্যা করিধা শেষ করিতে পারি আমার এমন কি সাধ্য 
আছে? হোমার জনবল আশ্চর্য্য, বিভব আশ্চর্ধ্য, নিয়মক্রুম 
আশ্র্ধ্য, করুণা আশ্চধ্য,- তোমার সকলই আশ্ধ্য। কিন্ত 
কেশব! তোমার অপেক্ষাও আম'দের একটী আশ্চর্য গুণ আছে। 
কেশব বলিলেন,--কি? শ্রীমতী ঈধং হাস্য মুখে বলিলেন, 
আমরা তোমারই প্রদত্ত জীবন ধারণ করি, আর তে!মাকেই 
ভুলিয়া ধাই, তুমি দিন রাত্রি আমাপিগকে রক্ষা! করিতেছ অথচ 
তুমি কে তাহ! একবারও ভাবিনা। ইহা! অপেক্ষা আশ্চর্য আর 
কি হইতে গারে? বনমালী হামিতে হাসিতে বলিলেন, না- না, 
সে তুমি নও, তোমরা নও। মানবাকারে তেমন জীব অনেক 
আছে সত্য, কিন্ত তাহারাও আমার কপার পাত্র । আমার 
মঙ্গলময় শাসনে, সময়ে ভাহাদেরও চৈতন্য জন্মিবে। 
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ভগবানের এই লীলাটীতে ভেদজ্ঞানী শাক্ত বৈষ্ব দিগের 
কিছু বুঝিবার বিষয় আছে। তাহা এই,_তিনিই প্রকৃতি, 
তিনিই পুরুষ, আকার ভেদ, তাহার ইচ্ছা ভেদ মাত্র। 


(২) 

প্রেমী রাধিকার কলঙ্ক-গ্জন আয়ানের নিকট হইল বটে, 
কিন্তু স্বাধারণে উহ! ভালরূপে জানিতে পারিল না। ভক্তবসল- 
ভগবান সর্বস্মক্ষে রাধিকাঁকে নিক্ষলঙ্ক রূপে প্রতিপন্ন করিতে 
ইচ্ছুক হুইলেন। 

এক দিন ননরারী নদছুলালকে লইয়া আদর করিতেছেন, 
রমন সম্বে সহসা যশোমতীর কোলে গোপাল মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িলেন। গোপালের নবজলধর শ্টামবর্ণ নিশ্রভ হইল, চক্ষু স্থির 
হইল, হস্তপদ এলাইয়। পড়িল, চৈত্স্ত রহিল না। নীল- 
মণিকে মুচ্হিত হইতে দেখিয়া যশোদার প্রাণ উড়িয়া গেল, 
তিনি, “গোপালের একি ভাব হইল” বলিয়! কানিয়া উঠি- 
লেন। | ্‌ 

রাণীর ভ্রন্দনের শব্দ শুনিয়া নন্দ উপাননদ প্রভৃতি সকলে 
দৌঁড়িয়া আনলেন) দেখিলেন, ষশোদ্বার কোলে গোপাল যুচ্ছিত 
হইয়া অচেতনবৎ পড়িয়া আছেন। নন্দ ব্যাকুলতার সহিত 
গোপাল গোপাল বলিয়া কত ডাকিলেন, গৌপাল ডাক শুরিলেন 
না, চৈতন্তেরও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নন্দ ও যশোদ 
মাথা খড়িয় আর্ভনাদ করিতে লাঙ্গিলেন। ্‌ 

অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবাদ বৃন্দাব্নময রাষ্ট হইয়া পড়িল: 

৫ 
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বৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী ও রাখালবালক, উতকষ্ঠিত মনে 
দ্রুত পদে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। সকলে শোকাভিভূত 
হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে হুলস্ুগ 
পড়িয়া গেল । 

ভগবানের লীলা বুঝা! ভার" তিনি এদিকে মাতৃক্রোড়ে 
ুঙ্ছাপনর হইয়া রহিলেন, ওদিকে বৈদ্যরূপী হইয়া জনতার মধ্যে 
দেখা দিলেন। বৈদ্য বলিলেন, তোমরা ব্যাকুল হইওন! আমি 
এই বালককে আরাম করিয়া দিতেছি । নন্দ ও যশোদা 
কানিতে কান্দিতে বলিলেন, গোপালকে ষে বাঁচাইতে পারিবে, 
আমরা চিরকাল তাহার কেনা হইয়া থাকিব | বৈদ্যরাজ 
গোপালের ছাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন । বলিলেন, বড় 
কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, একটা নূতন কলমীর প্রয়োজন, শীন্প 
আন। কলসী আন! হইলে, তাহার নিষ্ধে একশত ছিদ্র করিয়া 
বৈদ্য কহিলেন, কোন সাধ্বীরমণী এই কলমী লইয়া যমুনা 
হইতে এক বূলসী জল আনিলে, সেই জলে এখনই বালককে 
নান করাইতে হইবে। কিন্তু মাতা জল আনিলে, সে জলে উপ- 
কার হইবে না। 

বৈদ্যের ফরমাইস গুনিয় ব্রজাঙ্গনাগণ চমত্কৃত হইলেন, 
এবং পরস্পর বলাকহা করিতে লাগিলেন, এ কেমন কথা? 
একটাছিদ্র থাকিলে আমরা কলদীতে জল আনিতে পারিনা, 
জল পড়িয়া যায়, কাপড় ভিজিয়া যায়, এই শতছিদ্র কলসীতে 
জল আন! কিরূপে জন্তব হইবে? ব্রজাঙনাদের আলোচনা 


দে 


ওনিতে পাইয়া বৈদ্য বলিলেন, ত1 হবে, সাধ্বীরমণী। হইলে, সে 
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গারিবে, শীস্্ জল আন, নতুবা বিপদের সত্তাবন1। ব্রজাঙ্গনা- 
দ্রগের মুখ শুকাইল। 

কুটিল সতীত্বের বড় গর্ধর করে। যশোদ! অগ্রে তাহাকেই 
বলিলেন, বাছা! তুমি প্রমাসতী, তুমি এককলসী জল 
আনিয়া আমার গোঁপালকে বাঁচাও । যশোদার বাক্যে কুটিল! 
মহাখুদী হইয়া কলসী লইয়া! সগর্ধে জল আনিতে গেল। 
জলপূর্ণ করিয়া! কলসী' উঠাইবাঁমাত্র শতধারায় জল পড়িয্বা 
মুহর্ত মধ্যে কলসী শুচ্ঠ হইল। কুটিল বিমর্যভাবে শুন্তকলসী 
আনিয়া রাথিল এবং লজ্জায় অধোবদ্বন হইয়া এক পার্থ 
দাড়াইল। তখন কুটিলার মাতা জটিল! দর্প করিয়া জল 
আনিতে চলিল। তাহারও এ দশা ঘটিল। ভয়ে আর কেহ 
কলসীর দিকে তাকায় না। যাহারা কাছে ছিল, সরিয়! পণ্চাতে 
গিষ্বা দাড়াইল। তখন যশোদ1 কপালে করাম্থাত করিয়। 
বলিলেন, হায়! বৃন্দাবনে কি একজনও সতী নাই ? ভল আনা 
বুঝি অসজ্ুব হইল। বৈদ্যরে বলিলেন, আর কোন প্রক্রিয়া 
থাকে করুন। | 

বৈদ্য ঘশোদার বাক্য শুনিয়া সমস্ত গোপ রমণীর প্রতি 
দৃ্িপাত পূর্বক রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়! কহিলেন, লক্ষণ দেখিয়া 
বোধ হইতেছে, ইনিই রমা সতী, ইহ দ্বারাই কা্ধ্য উদ্ধার 
হইবে। রৈদ্যের কথা শুনিয়া কুটিল! হাস্ত করিয়া উঠিলেন 
এবং ব্যস করিয়! বলিতে লাগিলেন। বৈদ্যের যেমন তনুমাল 
শক্তি, চিৰিংসাতেও বোধ হয় তেমনি গারদর্শিতা। বৈদের 
কথা শুনিয়া, যশোদা রাধিকাকে বলিলেন, মা। তুমি শব এক 
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কলমী, জল আন। রাধিকা, যশোদার কথা! উপেক্ষা করিতে 
. পারিলেন না। অগ্রত্যা কলমী তুলিয়া ভীতমনে ধীরে ধীরে যমুনার 
দিকে চলিলেন। কৃষ্ণের জন্ত রাধিকার তত ভাবনা ছিল. না। 
তাহার বিশ্বাষ, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই মুঙ্চা! জন্মিয়াছে; তবে 
কি ইচ্ছা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সচ্ছিদ্ব কলমীতে কি 
রূপে জল আনিতে সমর্থ হইবেন, এই ভাবনাতেই ৰড় ব্যাকুল 
হইলেন। তিনি কলসী লইয়া বিমর্ষভাবে চলিতেছেন, আর 
বিপদ্হারী মধুছ্দনকে স্মরণ করিয়া কাতরপ্রাণে মনে মনে 
বলিতেহেন। হে বিপদ-ভগ্ভীন, অনাথ-শরণ, পতিতপাবন। 
তোমার শ্রীচরণ ভতবসাগরের তরি। দীননাথ! আমি যখনই কোন 
বিপদে পড়িয়াছি, বিপদউঞ্জন বলিয়া ডাকিলে, তখনই তুমি 
আমাকে রক্ষা করিষাছ। দয়াময় আজ এই ঘের বিপদে পড়ি! 
কাতর প্র।ণে.তোমাকে ডাকিতেছি, আমাকে রক্ষা করিয়া ডোমার 
শ্ীপদে স্থান দাও। নতুবা কলঙ্কের ভুদে পড়িয়া আজ নিশ্চয়ই 
আমার জীবন অস্ত হুইবে। 
শ্রীমতী যমুনার জলে কলদী ডুবাইয়া, বড় ভয্বে-ভয়ে ধীরে- 
ধীরে কলদী উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, আমাকে নিষ্ষলক্ক 
করিবার জন্ত, যিনি ঝালীমূর্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কি 
আজ আমাকে এই কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইবেন ? জানিনা ভগরান 
কি অভিপ্রাযধে কি করিতেছেন। এইরূপ. ভাবিতে ভাবিতে 
ভ্রল হইতে কলসী তুলিলেন। দেঁধিলেন, বিদ্ুমাত্রও জল পড়িল 
না। শ্রীমতী, শ্রীকসের দয়া স্মরণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া 
ভ্বনতাপুর্ব বৈদ্য সন্যুখে জসপূর্ণ কলমী রাখিলেন। চারিদিক 


কফলহ্ভগ্রন | (৩ 


হইতে রাধিকার প্রশংসা আরস্ত হইল। জটলা ও কুটিলা 
লঙ্জাবনতমুখী হইয়! গৃহে প্রস্থান করিল। কলসীর জলে স্নান 
করাইবামাত্র গোপালের চৈতন্য হইল। ননদ ও যশোদা হাতে 
জাকাশ পাইলেন। এবং রাধিকাকে ছাশেষ প্রশংম| করিয়া 
প্রাণের মহিত আঁশীর্কাদ করিলেন।: বৈদ্যকে প্রচুর ধন দিতে 
উদ্যত হষ্ঈটলে, তিনি বলিলেন, তোমাদের পুলের নামে আমার 
নাম, তোমরা আমার পিতামাতার স্থানীয়, আমি তোমাদের 
নিকট হইতে পুরস্কার লইব না । নন্দ ও যশোদা বৈদ্যের বীত- 
স্ৃছা দর্শনে অধিকতর কৃতজ্হাদয়ে বলিলেন) বৈদারাজ! 
গোগালকে বাচাইয়া, তুমি আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া 
টি ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করন, আমরা আজ অবধি 

মারই হইলাম। বৈদ্য মনে মনে হাগিতে হাসিতে ব্দায় 
হইলেম। 


মথ্র/-লীলা। 
শ্রীক্জের মখুরায় যাত্রা ও কংসবধ | . 


কংস, কৃষ্কে বিনাশ করিবার জন্ত এগধ্যন্ত ষে মকল উপায় 
জবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলই ব্যর্থ হওয়াতে তিনি মহা ভাবিত 
হইয়াছেন। এদিকে কংসবধৈ বিলম্ব হইতেছে: দেখিয়া) একদা! 
দেবধি নারদ মথুরায় কংসালয়ে উপস্থিত হইয়া কংমকে বলিলেন, 
কষ তোমার সহজ শক্র নহে। তুমি ওরূগে ভাহাকে বিনাশ 
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করিতে পারিবে না। কোন ছলে তাহাকে মথ্রায় আনয়ন 
কর। আত্মবশে আনিয়া উপযুক্ত বল প্রয়োগ, ছারা স্বাহাকে 
বিনষ্ট,কর 1 | 
নারদের পরামর্শ কংষের মনে ধরিল। তিনি অবিলম্বে 
ধনুর্ধাগের অচুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্জে রাম কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিবার জন্য আক্ুরকে রথসহ বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। 
অক্রুরের রখ বৃদ্দাবনে পৌঁছিলে, রামকৃ্ণ মহা সমাদরে তাহাকে 
রথ হুইতে নামাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন। তত্রুর সম্পর্কে 
রামকৃষের পিতৃর্য; মহা! বৈষ্ণব । রাম কের তত্বতিনি জানেন। 
ভগবান বিষধর অবতার জ্ঞানে রাম কৃষ্ণকে-দর্শন মাত্রেই তাহার" 
মনে ভক্তির উদ্রেক হইল। তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া 
মনে মনে তাহাদিগকে প্রণাম করিলে; অন্তর্ধামী ভগবান ও. 
ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। রাম কৃষ্ণ পরম যে, 
পিতৃব্যকে আহার করাইয়া, তাহার মিকট মথুরার বৃত্তান্ত জিজ্ঞা- 
মিলেন। অক্র্রর একে একে সমস্ত বিবৃভ করিলেন। পিতামাতার 
কষ্টের কথায় ভগবান মনে ব্যথ! পাইলেন। ছুরাধ্মা কংমকে, 
শীঘ্রই সমুচিত শাস্তি দিতে ইচ্ছা হইল। কংস ধনুর্ঘজ্জ আরতত 
করিয়াছেন এবং সেই যজ্ঞ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া 
ফাইতে আসিয়াছেন,, শুনিয়া, দেই ইচ্ছা সম্পাদনের সুযোগ, 
মনে করিলেন। অক্রুর দুরান্থার দুশ্টেষ্টার কথাও গোপন্‌ 
রাখিলেন না,.তাহ শুনিয়া ভগবান মনে মনে হামিলেন। 
কংস'ধনুর্ধাগ আরম্ত করিঘাছেদ, আর সেই যজ্তে রাম ক্চকে 
দিমম্্রণ করিয়া লইঙা যাইবার জন্য অক্ুর আসিয়াছেন, ক্রয়ে 
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এই মংবাঁদ বৃন্দাবনবামী ঘকলেই জানিতে পারিলেন। সংবাদ 
শুনিয়া নন্দ ও ঘশোদার মাথায্ক বজ্ত ভার্মিয়া পড়িল, গোপবালারা 
মন্্াহত হইলেন এবং রাখাল মখাদিগের দুঃখের ষীমা রহিল: 
না। নন্দ ও ষশোদা অক্রুরের সমীপন্থ হইয়া কাতর বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, ঘজ্ঞে রাম কৃষ্ের যাওয়া হইবে না। দুরু্ত 
ংস কৃষের চির শক্রু। বাল্যাবস্থা হইতেই কৃষককে বিনাশ 
করিবার জন্যে, দুরাত্বা কত ট করিতেছে । ফদিও সৌভাগ্য 
ক্রমে কোন অমঞ্গল ঘটে নাই,.কিন্তু ঘটিতে কতক্ষণ? অতঞ্ক 
যজে। ইহাদের ষাওয়া হইবে না। 
অন্রুর বলিলেন, নন্দরাজ! আপনি কাহার জন্ত, চিস্ত 
করিতেছেন। কৃষ্ণ কে? তাহা আপনার! চিনিতে পারেন নাই। 
ঘিনি অতি শৈশবে পুতনা,ব্ধ করিলেন ) দুর্্দ় কালীয়-দ্মন, 
গিরি-গোবধীন-ধারণ প্রভৃতি অধাছুষিক কার্ঘ্যগুলি, ধাহার 
শৈশব-ত্রীড়া, পুন স্বেহে অভিভূত ছইয়া জাপনারা তাহাকে, 
চিনিতে পারেন নাই। কৃষ্ধ'মঙ্গলময়, ভীহার অমক্গলের আশঙ্কা 
ব্থা। অক্রুরের প্রবোধ*বাক্য শুনিয়া এনং গমনার্ঘ রামকৃষের 
আগ্রহ দেখিয়া নন্দ অগত্যা সম্মত হইলেন।-কিন্ত যশোদা বলি- 
(লন, অমঙ্গল যেন না-ই হলো, প্রাণথধনকে ছাড়িয়া আমি দ্বরে 
থাকির কিরূপে? নীলমণিকে না দেখিরা আমি যে হত কালও, 
শ্শ্থির থারিতে পারি না। 
অন্তুর বলিলেন, ছেলে বত ধিন ছোট ধ থাকে, তত দিনই 
তাহাকে কাছে কাছে রাধা সম্ভব, বড় হইলে, সেরূপ কর! চলে 
না. কৃষ্ণ'এখন একটু বড় হইয়াছেন, কৃষ্ণকে ছাড়িয়। থাকিতে 


৮৬ মথরা-লীল। 1! 


এখন মধ্যে মধ্যে অভ্যাস করিতে হইবে। অতএব ইঁহাদিগের 
গমনে বাধা দিও না, প্রন চিত্তে অনুমতি কর। খশোদা 
অক্রুরের কথায় প্রবোধ মানিলেন না, কান্দিতে লাণিলেন। কৃষ্ণ 
বলিলেন, মা! কাদ্দিও না, কোন ভব নাই। রাজ-নিমন্ত্রণ 
উপেক্ষা করা উচিত নম্ব। যজ্ঞ দর্শনে যাইতে আমাদিগকে, 
সন্তুষ্ট মনে আদেশ কর। কৃষ্ণের কথায় যশোদা চক্ষের জল 
মুছিলেন, ফাইতে অগত্যা অনুমতি দিলেন । 

পিতা মাত সম্মত হওয়ায় কৃষ্ণের আর দেরি সহিল না। 
রওনা হওয়ার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। গোপগণ-সৃহ নন্দ বলিলেন 
আমরাও যাইব। রাখাল সখাগণও যাওয়ার নিমিত্ত ওংশৃক্য 
প্রকাশ করিলেন, কৃষ্ণ সকলেরই গমনে সম্মতি দিলেন। তাহার 
আদেশে; রাজা কংসকে উপহার দেওয়ার জন্য গোপগণ ভারে 
ভারে দি ছুপ্ধ লইয়া সরুলে পৃথক পৃথক গাড়িতে মথুরায় 
যাত্রা করিণেন। অন্তরের সহিত রামকুসণও রথে উঠি- 
লেন। 

রাধিকাকি কৃষ্ণগত-প্রাণী গৌপীগণের তরন! ছিল, যশোদ 
কঞ্চকে ছাড়িরেন না। এখন কৃষ্চকে রথে উঠিতে দেখিয়া 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লঙক্জাভয় পরিত্য!গপূর্ব্বক- 
সরুলে ছুটিক্বা আসিয়া রথের সন্ষুখে দাড়ালেন । রাধিকা, 
কিছু বলিতে আনিলেন, কিন্ত মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। 
চল্্রাবলী বলিলেন,*-শ্ঠাম! তুমি এত নিষ্টর তাহ! জানিতাম না। 
বাওয়ার বেলায় আমাদিগকে দুটো কথাও বলিয়া যাইতে নাই ?. 
আমরা তোমাগত-প্রাগ, দৃগ্ধিয়া বধ করা অপেক্ষা একেবারে, 


কংস-বধ' । 0 &ু, 


প্রণে মারিয়া! যাঁও। তাহাহইলে তোমার দয়াময় নামটাও 
বার থাকিরে। আমরাও রক্ষা পাইব। 

গোপীদিগকে আকুল প্রাণে জ্রন্দন করিতে দেখিয়! মাধব 
বলিলেন, আমি রাজ-যজ্ঞ দর্শনে বড় ব্যস্ত হইয়া মথুরায় যাই- 
তেছি,তোমাদিগকে বুঝাইতে গেলে কথা অনেক, সময অন্ন, 
তাই দেধা করি নাই। মধুরায় বেশী, বিলম্ব হওয়ার অন্ত 
নাই। তোমরা কাত্তর হইও না,গৃছে গমন কর। তোমরা 
আমার প্রাণের ধন, তোমাদিগকে কি আমি ভুলিতে পারি € 
কুষে্ কথায় গোপীগণ কথক্চিৎ গরবুদ্ধা হইলেন। প্রাণের বথা 
ঝুলিয়া বলিবার বেশী. সুযোগও পাইলেন না পথ ছাড়িলেন,__ 
রথ চলিতে আরভ্ত করিল যতদূর দেখা যায়, গোপীগণ একদুষ্টে 
রথের দিকে চাহিয়া রহিলেন1 কৃষণও সতৃষ্ণ-নয়নে তাহাদের 
দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। বধ অদৃষ্ত হইল, গোীগণ 
শ্ন্তমনে দগ্ধ-প্রীণে গৃহে ফিরিলেন।, 

রখ সারা দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে মথুরার প্রান্ত সীমায় 
উপস্থিত হইল। রামকৃষ্ণ রথ হইতে নামিযু্সমন্ত গোপগণের 
সহিত সন্গিহিত রম্য উদ্যানে রাত্রি যাপনের অভিপ্রায় জানাইয়া 
জন্ররকে গৃহগমনের জন্ত অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, 
আমর! প্রভাতে নগরের খোভা দর্শন করিয়া রাজ সমীগে গমন 
করিব। আমাদের আগমন সংবাদ আপনি অগ্রে গিয়া রাজাকে 
্রদ্ধান করুন। অক্রের ভাহাই করিলেন। . টৈত্যরাজ কংদ 
রাম রা আগমন সংবাদ শুনিয়া শক্র বিনাশের উপযুক্ 
 ঘয়োম্বন করিয়া রাধিলেন। | 


৮ মথ,রা-লীলা । 


রাত্রি প্রভাত হইলে, শ্রীদামীদি রাখাল-সখাদ্দিগকে জঙ্গে 
করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ পূর্বক নগরের শোতা 
সন্দর্শনে প্রবৃত্ব হইলেন। তাঁহাদের অনুপম রূপের কথা লোক 
গরম্পরায় অল্পক্ষণের মধ্যে নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। মধুরার 
সমস্ত নর-নারী তাহাদিগকে দেখিবার জদ্ঘ, রাজপথের ধারে 
ধারে গারি বাদ্ধিয়ী ঈাড়াইল। অস্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ কেহ 
অট্টালিকার উপরে, কেহ বা গধাক্ষ-পার্থে দড়াইয়া কৃষেঃর 
অপরূপ রূপ দেধিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মাধবের 
পরিধান মেই পীতবাস, গলায় গেেই বনফুলের মালা, মীথায় 
মোহন চূড়া, বক্ষস্থেলে কৌক্সভমণি, কর্ে কুগুল। মহচরগণমহ 
উতয় ভ্রাতা ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ পর্ববক নগরের শোত দেখিয়া 
মোহিত হইতেছেন.আর নগর বাসীরা তাহাদের জপরূপ রূগের' 
শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, চক্ষে পলক পড়িতেছে না। 
সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাড়াইয়া কূপ দেখিতেছে, আর নষবন 
সার্থক হইল ভাবিতেছে। বনমালী, ভ্রাতা সক্কর্ষণের,.সহিত 
্রদুলপমুখে রাজবাটরুর দিকে অগ্রসর হুইতে লাগিলেন। চতুর্দিক 
হইতে ভাহাদের উপর পুষ্প বর্ষণ আরম্ত হইল। সকলে আনন্দে 
মন্ত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ুরাহাসী নর- নারীর 
হৃদয়ে আজ, অপার আনন্দ । 

পথে দয়ামত্ের কৃপাদৃষ্টিতে কত মন্ধ, খষ্জ, বিয়ের চির-কষ্ট 
দূর হইল। গরমতক্ কুক, পরমানুন্দরী হইল। আবার শত্রু 
ভাঁৰ অবলম্বন করায় কংসের রজক শ্রীকৃষ্ণের চপেটাতঘাতে জীবন 
হারাইল। ক্রমে তাহার! সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন । কংসের 


কংস-বধ। ট৯ 


শিক্ষা্থুসারে অনেক প্রহরী একত্রিত হইয়া! তাহাদিগ্রকে বেষ্ট 
করিল এবং একট! মত্ত হস্তী তাহাদের সন্মুখে ছাড়িয়া দিল । 
কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিয়া সতামধ্যে 
উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ সহসা রঙ্গীদিগের নিকট হইতে বল- 
পূর্বক ধনুক কাড়িয়া লইয়া ভঙ্গ করিলেন। তখন কমের বহু 
মৈন্ত একত্রিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ছুই ভ্রাতা 
অসীম পরাক্রম প্রকাশ পুর্ব মুষ্ট্যাাতে তাহাদিগকে একে 
একে বধ করিলেন। অবশেষে চান্ুর ও মুষ্টি নামক ছুই অতি 
বলবান মল্লের সহিত মন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারাও জীবন 
হারাইল। দেখিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক চমত্কৃত হুইয়া নিস্তব্ধ 
বাভ ধার করিল। কংসের গ্মবশিষ্ট সৈম্তসামস্ত), ভয়ে 
পলায়ন আর্ত করিল। সাহাঘ্য করিতে আর কেহ নাই 
দেখিয়া, কংসও পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমন সমস্ে 
শীকৃষ লম্ গ্রদান পূর্ববক্ধ তাহাকে ধরিলেন। কংস নস্ষ 
রক্ষার্থ চেষ্ট1। পাইলেন, কিন্তু তাহা বিল হইল। বানুদে 
মঞ্চ হইতে তাহাকে ভুতলে গাতিত করিয়া, ভাহার বব্ষঃন্থলে 
উপবেখন করিলেন। এইবার কংসের মন্ততা দুর হইয়া হিত- 
বুদ্ধি জন্মিল। তিনি.এই অন্তিম কালে ভগবানের স্যব আর্ক 
করিলেন। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ মহাপাগী কংসক্ে পাপমুক্ত করি- 
লেন। কংসের দৈত্য-লীল! ফুরাইল, ভগবানেরও পতিত-পাবল 
নাম সার্থক হইল। 

রাজা কংস।- দৈত্য । দৈত্য চিল পাপাচারী এক ভীষ? 
আকৃতি জীবের ভাব দ্মামামের সনে উদয় হয়, কিন্তু দৈত্য এই 


৬০ মথুরা-ল ।লা। 


মানুষ ছাড়! অপর কোন জীব নহে। এই মানুষই মনুষ্য 
হারাইলে, দৈত্য, রাক্ষ্, পিশাচ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 
আবার এই মানুঘই চরিত্র গুণে দেবপদ লাভ করে। দৈত্যকুলে 
জনিয়া গ্রহ্রাদ,- দেবতা, আর খধি-পুল্প হইয়া রাব্ণ,- 
রাক্ষম। | 

ভগবান মানুষকে প্রাণী জগতের রাজা করিয়া টি করি- 
যাছেন। আনুষ তাহার হপ্টির মন্দল সাধন করিবে, এই অভি 
প্রাপ়্ে তাহার অন্তরে সতপ্রবৃত্তি দিরাছেন, বুদ্ধ দিরাছেন, 
স্বাধীন মন ও চিন্তা দিয়াছেন, আম্ম রক্ষণ ও পরপোষণের 'জন্ত 
শক্তি-সামর্থ্য দ্িয়াছেন। মস্ত ব্রদ্মাগুকে তাহার উপভোগ্য 
করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার জন্তই হৃধ্য কিরণ দেয়, চক্র 
জ্যোতম্সা বিতরণ করে, ফেব বারি বর্ষণ করে, পৃথিবী শম্য, 
প্রসব করে, বৃক্ষলতা ফল-ফুল ধারণ করে। মানুষের প্রাতি 
ভগবানের কত দয়া) কত স্নেহ; মানুষকে হুখে রাধিবার জন্ম 
তাহার কত চেষ্টা এবং কত আযোজন। কিন্ত এই সকল 
: সুখ-সম্পত্তির অধিকার লাত করিয়াও মানুষ যখন সৃষ্টি কর্তীকে 
. ভুলিয়। যায়, ভোগে মত্ত হইয়া পরপীড়ন, দন্যবৃত্তি, নরহত্যা 
প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান দ্বারা সষ্টিমধ্যে বিশৃঙ্ঘলা উৎপাঁদন রে, 
তখন ছার তাঙ্ছাতে মনুষাত্ব থাকে না। তাহার অন্তরের 
প্রবৃত্তি মুখ মলে প্রচ্ফুটিত হওয়ায় মে ভীষণ আক্কৃতি ধারণ 
করে। এই রূপ ছুরাচারেরাই দৈত্য, পিশাচ বা রাক্ষস ইহারাই 
বিশ্বেশ্বরের বিদ্রোহী প্রজা। ভগবান ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার 
জর, শান্তি প্রদান করেন বা সংসার হইতে একেবারে বিদূরিত 


রৃফের বিদ্যাশিক্ষ। | ৬১ 


করেন। কংম এই জন্তই দৈত্য, এবং এই নিষিত্তই ভগবান 
তাহাকে সংসার হইতে বিদূরিত করিলেন। শ্রী্ণ কংসকে 
বিনষ্ট করিয়া, পিতা মাতাকে কারামুক্ত করিলেস। মাতামহ 
উগ্রসেনকে রাগ্রসিংহামনে বযাইলেন। মথুরা বাসীরা নিরাপদে 
হুখসচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। রিছু দিন পরে তিনি 
শ্রীদামাদি মধাদিগকে ও ননরাজকে নান প্রকারে প্রবোধ দিয়া 
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। | 


্ীষের বিদ্যাশিক্ষা। 


হস বিনষ্ট হওয়া বস্থদেব ও দৈবকীর দুঃখের দশা ঘুচিল। 
ভ্রাহারা কৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া মহানুখে কালবর্ন করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ এখন বড় হইয়াছেন, তাহার মে বাল-চাপল্য 
. এখন আর নাই। পুরোহিত গর্গ, রাম কৃষের বৈদিক সংস্কার 
সমাধা করিয়! দিলে, তাহারা কাশীতে সন্দিপনী মুনির নিকট 
বেদাদধি শাস্তাধ্যায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌষট্রি দিনে চৌধটি 
বিদ্যায় বুতৎপত্তি লাভ করিলেন। এমন সর্বজ্ঞ ছাত্রকে শিক্ষণ 
দিতে মুনির কোন কষ্টই হইল না। কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা দিতে | 
ইচ্ছুক হইলেন। দন্দিপনী বলিলেন বাপু! যদি দক্ষিণী দিবে, 
ভবে আমার অগহত পুক্রকে আনিয়া দ্াও। প্রভাসতীর্থে 
শঙ্থাহ্‌র, সন্দিপনী পুত্রকে হরপ্নকরিয়া লহয়াছিল ॥ তাহার 
বিশ্বাস, পুত্র জীবিত নাই। মুনি এখন ওরুদক্ষিণা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের 
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নিকট মেই পুরা প্রার্থনা করিলেন। কুষণ সম্মত হইলেন। 
তিনি প্রতামে গমন পূর্মক্ক পঞ্চজন অন্ুরকে বধ করিয়া, 
ওচপুত্রের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং জয়চি্ন স্বরূপ অঙ্গুর 
দিগের তীষব-নাদী এফ শঙ্খ লই আসিলেন । এ শঙ্খ 
পাঞ্চজন্য শত নামে বিখ্যাত। ইহা! শ্রীকফের অত্যন্ত প্রিমববস্ত 
ছিল? তিনি সর্বনাই এই শঙ্খ ব্যবহার করিতেন। 

পুত্র আনিয়া! মন্দিপনীকে প্রদান করিলে, গুরু ও গুরুপত্থী 
মহ] সন্তষ্ট হইলেন। ওক দক্ষিণা দিয়া, রামকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন 
করিলেন। এইন্সপে কৃষ্ণ ও বলরামের লৌকিক সংস্কার ও 
শিক্ষা সমাপ্ত হইল। 


হস্তিনার সংবাদ গ্রহণ । 


শীষ গুক্লগৃহ হইতে আসিলে, কিছুদিন পরে, শুনিলেন, হস্তি- 
নায় পাও মৃত্যু হইয়াছে । ধৃতরাষ্টর গাগুব দিণের প্রতি ভাল 
ব্যবহার করিতেছেন না। পাতুর পতী কুদ্ধী, কষে পিষী) এজন্ত 
তিনি পিদীমার ও তাহার পুবগণের প্রক্কৃত অবস্থা জানিবার 
নিমিত্ত অভতন্নকে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষের সহিত 
পাণ্ুহ দিগেত্র এইরূপ একটি লৌকিক সম্পর্ক থাকিলেও 
পরম্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিপ না। কেহ কাহরও সংবাদ 
গ লয়েন নাই । কর্তব্য বিবেচনা শ্রীৃষই প্রথম সংবাদ লইভে 
ধোক গাঠাইলেন। 
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ঘক্রুর হত্তিনায় গিয়। বিছুরের নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার 
পুন্র্দিগের তুর্ব্যবহারের কথা শুনিলেন। বুস্তী ত্রন্দন করিতে 
করিতে বলিলেন, পাপিষ্ট দৃর্ধ্যোধন সর্বদাই আমার পুশ্রদিগের 
বিনাশ চেষ্টায় ফিরিতেছে। কখন্‌ কিবিপদ হটাইবে জানি 
না। বিষদানে তীমকে বধ করিতে বত পাইয়াছিল, কিন 
 কততকার্ধ্য হইতে পারে নাই। কেশবকে বলিবে, আমরা এইরূগ 
 অঙ্কটের অবস্থায় কালধাপন করিতেছি। একবার আমিবা 
আমাদের দুঃখ দূর করিয়া গেলে ভাল হয়। 

পাগ্বদিগের অবস্থা শুনিয়া অন্তুর দুঃখিত হইলেন। (ভিনি 
রাষ্ট্রকে যথাসাধ্য বুঝাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইবে না 
জানিতে পারিলেন। তিনি কিছুদিন পরে মথুরায় প্রত্যাগমন 
. করিষকা কুষ্ষকে সমস্ত সমাচার জানাইলেন। বৃষণ শুনিয়া মৌন 
ভাবে রহিলেন। . 


ুদাবনের সংবাদ গ্রহ গ। 


শরীক অক্ুরের রথে চড়িয়া কংস-যংজ্ঞ মধুরায় গিয়াছেন। 
শীপ্র আসিবেন ভরসায়, বুন্দাবনধাসীরা কথধিৎ ধৈরধ্যাবকহ্ছন 
করিয়াছিল । দিনের পর দিন যাইতে লাগিঞ্কিদ্ব বফ আসিজেন 
না বৃদ্দাবনবাসীরা শেষে হতাশ হইয়া ব্-বিরহে বড়ই 
কাতর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ বিনা, মা যশোদা শফ্যাগত। তাহার 
চক্ষের জলের বিরাম নাই,-হা বৃষ ভিন্ন, মুখে অন্ত বথা নাই। 
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গেপীদিগের আমোদ উৎসব ফুরাইষ! গিয়াছে, বিষাদের কালিমা 
মুখ ঢাকিয়াছে, সে অপার আনন্দ, সে অদীম প্রসুল্নতা, সকলই 
বিগত হইয়াছে, তাহাবা শৃন্ত-হদয়ে কেবল হা হুতাশ করিতে- 
ছেন। রাখাল-সধাদিগের গোচারণ আছে, কিন্ত গোষ্ট-ক্রীড়া 
নাই। অধিক কি কুষেণর অভাবে বৃদ্দাবনের পশুপক্ষীরাও যেন 
জানন্দ বিহীন হইয়াঁপড়িয়াছে। প্রাকৃতিক সৌনর৫ধ্যও ঘেন নষ্ট 
হইয়াছে । ধেনুবৎস আর পূর্বের মত প্রফুলপ ভাবে বিচরণ করে 
নাব্য ময়ূরী নৃত্য, করে না) কোফিলের ঝুস্থরব নাই,_ 
ভ্রমরের ৰস্কার নাই,_পুপ্পবনের শোভা মাই। আনদ্দময়ের 
সহিত হুখের সকলই শিয়াছে। বৃদ্দাবলে আছে কেবল-- 
আর্তনাদ আর ক্রলদ। | 

কু্দাবনের এই শোচনীয় অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া য়াময়ের 
মনে কষ্ট হইল। তিনি পরম সখা উদ্ধবকে বজিলেন, সথে! 
বৃদ্দাবনবাসীরা আমার বিরহে বৃত প্রায় হইয়া কালযাপন 
করিতেছে । তুমি বৃন্দাবনে গিয়া সকলকে প্রবুদ্ধ ও হুস্থির করিয়া 
আইস, নতুবা ভাহার বেলীদিন: লীবন ধারপ কিতে পারিবে 
না।, শ্রীকষেরে আদেশে উদ্ধব বিলম্ব না করিয়া রখারোহণে 
বৃন্দাবন বাত্র! করিলেন। 

_ কৃন্দাবনে গিয়া বৃদাবনের শ্রী-ভরষ্ট ও শোচনীয় অবস্থা দর্শনে 
উদ্ধধের মনে বড় হুংধ হইল। তিনি নন্দালয়ের দ্বারদেশে রথ 
রাখিয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন! ননদ ও হশোদা ভু 
আসিয়াছেন যনে করিয়া, আনন্দাঙ্ বর্ধধ করিতে করিতে 
ছুটিগা আমিলেন। দেখিলেন, কৃষ্ণ নহে,-উদ্ধব। আবাক 
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যে-মেই। শোকাশ্র ফেলিয়া, আবার কান্দিতে বফিলেন। 
ষশোদা বলিলেন, উদ্ধব! সংবাদ কি? গোপাল-আমার ভাল 
আছে ত? গোপাল কি আমাদিগকে মনে করে ? উদ্ধব বলি- 
লেন, মা! তিনি সর্বদাই আপনাদের কথা তাবেন। আগনা- 
দ্রিগকে নুশ্থির হইতে বলিয়াছেন, কর্তব্য কাধ্যের অনুরোধে 
তাহাকে কিছুদিন মথুরায় থাকিতে হইবে; শীস্রই মাপনাদিগের 
দুঃখ মোচন করিবেন। যশোদ] বলিলেন, বাছা! গে।পালের 
দোষ কি? আমরাই মহাপাতকী। গে।পাল কি ধন, তাহা চিনিতে 
পাক্ষি'নাই। সামান্ত ননীর জন্য, বাছাকে মারিয়াছি, বাদ্ধিয়াছি, 
কতই লাঞুনা করিয়াছি। গোপাল বুঝি সেই সকল কথা মনে 
করিয়া, এ মহাপাতকীদিগের মুখদর্শনে অভিলাধী নহে। 
উদ্ধব বলিলেন, মা! ইহাও কি কখন হয়? পিতা মাতার 
শাসন পুত্রের মঙ্গলের জন্ত, গোপাল তোমার মহ।জ্ঞানী, তিনি 
কি তোমাদের দোষ ভাবিতে পারেন,--না সেই সকল কথা 
মনে করিয়া রাখিয়াছেন? তাহার মুখে তোমাদের আদর তের 
কথাই সর্ববদ] শুনিতে পাই । দেখ, কর্তব্য কাধ্যের অনুরোধে 
দ্ব্খ আসিতে পারেন নাই বলিয়া, তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিতে 
আমাকে পাঠাইয়াছেন। এইবপ বহুবিধ কথায় উদ্ধব, নন্দ ও 
যশোদাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। | 
এদিকে নন্দালয়ের দ্বার দেশে বুথ দেখিয়া, টির মনে 
করিলেন, কৃ বুঝি পুনরায় বৃন্দাবদে আসিয়াছেন। সকলে মহ 
উৎসাহে শুভ সমাচার দেওয়ার জন্তঃ রাধিকার দিকট উপস্থিত 
হইলেন। সথীদিগের মুখে সংবাদ শুনিয়া শ্রীমতী বলেন, 


রি মথুরা-লীলা। 


না,-কৃ্চ আমেন নাই, কৃষ্ণ আগমনের লক্ষণ স্বতন্র। কৃ! 
আমিলে, নন্দালয়ে আনন্দ কোলাহল উঠিত, শুষ্ধ তরুতে পল্পব 
জন্মিত, ধেনুবত্স হাম্বারব করিত, কোকিল ডাকিত, আমাদের 
চক্ষে প্রেমাশ্র বহিত। কৃষ্ণ আসেন নাই, দেখ, আর কে 
আসিষাছেন। রাধিকার সহিত সখীদ্দিগের এই রূপ আলোচনা 
হইতেছে, এমন সময়ে, উদ্ধব নন্দালয় হইতে শ্রীমতীর কুণ্ে 
উপস্থিত হইলেন। উদ্ধবকে দেখিয়া জকলের চক্ষু কর্ণের 
সন্দেহ মিটিল। সকলের শোকসিন্ধু প্রবল বেগে উলিয়া 
উঠিল, প্রবল ধারায় চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। 

গোপীদিগের অবস্থা দর্শনে উদ্ধবের মনে বড় কষ্ট হইল। 
তাহাদের মোণার অঙ্গ কালী হইয়াছে, শোকের উচ্ভাস মুখে 
কুটিয়! পড়িতেছে, দেহ শীর্ণ হইয়াছে। দারুণ মর্ম্রবেদনায় কেহ 
কথা বলিতে পারিতেছেন না। উদ্ধব বলিলেন, গেগীগণ 
তোমাদিগরকে সান্তনা করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পাঠাই- 
য়াছেন। তিনি কর্তব্য কাধ্যের জন্ত আসিতে পাঁরিলেন না. 
তোমাদিগকে স্ুস্থির হইতে বলিয়াছেন, কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। . গোপীদিগের আর কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। 
বৃন্দে কহিলেন, মখুরার রাজা আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছেন, ইহা আমাদের. সৌভাগ্যের বিষয়। রাজাকে বলিও 
আমরা বেশ আছি। আমাদের আহার আছে, নিদ্রা আছে, 
জীবন আছে, আমাদের অকুশল কি? রাভার মঙ্গলেই প্রজার 
মঙ্গল) তিনি ভাল আছেন ত? | 

গোগীমুধে এই নির্বেদ-ব্য্জক শোক-বাক্য শুনিয়া, উদ্ধব 


বন্দাবনের সংবাদ গ্রহণ । ৬৭ 


কহিলেন, গোপীগণ! মধুমুদন, সর্বদাই তোমাদের প্রেমভক্তির 
প্রশংসা! করেন। তিনি বলিয়াছেন, « প্রেমতক্তির আধার 
গোগীরা আমার জৃদয়ের ধন, ভক্ত গে'গীদিগের হৃদয় আমার 
প্রিষ বাসস্থান আমি মুহূর্ত কালের জন্যও তাহাদের ছাড়া 
নাই। তাহারা একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিলেই আমাকে ছদয় 
মধ্যে দর্শন পাইবে। তাহাদিগকে সুস্থির হইতে বলিবে।” 
এবার শ্রীমতী বলিলেন, উদ্ধব! আমাদের প্রেমতক্তির কথা 
যাহ। তিনি বলিয়াছেন, তাহা! তাহারই দয়ায় জন্িয়াছিল, তিনি 
বজান্ব রাখিলে, থাকিবে । আমরা তাহার ক্রীড়া-পুত্তলি। তিনি 
যে্নন নাচাইবেন, আমরা তেমনি নাচিব। মারিলে মরিব, 
বাচাইলে বাচিব। আমরা তাহারই তালে মানে নাচি, ভাল 
মন্দ তিনিই জানেন। তাহার কার্যের ভালমন্দ বিচার আমরা 


দীনভিক্ষারী হয়। তিনি সর্বশক্তিমান, ইচ্ছা হইলে তৃথকে 
পর্বত, পর্বতকে তণ করিতে পারেন। তাহার অসাধ্য কিছুই 
নাই। আমাদের মান, অভিমান, দর্প, অহঙ্কার যাহা কিছু 
হই্বাছিল, সকলই তাহাকে লইয়া। এখন সে জুধ-সৌতাগ্য 
সকলই গিয়াছে, আছে কেবল, পূর্ধামুখম্মৃত্জন্ত মন্্বেদনা, 
আর অশ্রজল। এ অবস্থায় কি জীবন ধারণ করা যায়? অত- 
এব কেশবকে বলিও, তাহার প্রেমাধিনী অনন্তগতি গোপবালা- 
দিগের জীবন রক্ষা করিতে যদি ইচ্ছা! হয়, তবে যেন শীদ্র এক 
বার দেখাদেন। তিনি হৃদয়ে উদয় হইয় দর্শন দিবেন বলিয়া" 

ছেন, যদি দয়া করিয়া দেন, দেখিয়া চরিতার্থ হইব। উদ্ধব! 


৬৮ মথুরা-লীল| | 


আমরা গোয়ালার মেয়ে, আমাদের ধ্যান আছে, না জ্ঞান আছে? 
বেন-বেদান্তে ধাহার তত্ব নির্ণয় হয় না, মহা মহা! যোগী থি 
আবনের অবসান পধ্যন্ত দিন রাত্রি ধ্য'ন করিয়া ধাহার দর্শন 
পান না, আমাদের কি সাধ্য যে, ধান যোগে তাহাকে 
হৃদয়ে আনিব? অতএব তাহার দয়া ভিন, আমাদের গত্যত্তর 
নাই। | 

উদ্ধন বলিলেন, তোমার! দুঃখিত হইও না, তোমাদের প্রতি 
কেশবের অলীম অনুগ্রহ । তিনি অন্তর্ধামী, তোম'দের অবস্থা 
সকলই জানিতেছেন,_ সকলই বুঝিতেছেন। মানুষ ছুখণচাষ 
না সহঃ কিন্ত আমর] যাহাকে দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করি, 
মঙ্গলময়ের ব্যবস্থায় তাহাও অনেক সময়ে আমাদের হিতকারী 
বস্ধু। তিনিকি উদ্দেশে কি করিতেছেন, আমর! তাহার কি 
বুঝিব? সেই অন্রান্ত বিচারকের নিকট অব্যবস্থা হইবে না, 
তিনি অবশ্তই তোমাদের মঙ্গল করিবেন। গোপীদিগকে এই 
রূপে প্রবোধ দিয়া, উদ্ধব রাখাল বালকদ্দিগের নিকট গমন 
করিলেন। রাখালের! কৃষ্ণ বিরছে ব্যানুলতা জানাইলেন,-_ 
কৃষ্ণ সন্বন্বীয় অনেক বথ। জিজ্ঞাস! করিলেন। উদ্ধব যথে চিত 
উত্তর দ্বিয়া ও প্রবোধবাক্যে তাহাদিগকে সাস্ত্বনা করিয়া, কিছু 
দিন পরে মথুরায় প্রতিগমন করিলেন। | 

মথুধায় 'গিয়] শ্রীক্চের নিকট বুনদাবনের যথাযথ অবস্থা 
বর্দন করিলেন। যিনি সর্বজ্ঞ, তাহার আবার অজ্ঞাত কি? 
তিনি বৃন্দাবনের অবস্থা সকলই জানেন, তথাচ লৌকিক কর্তব্য 
রক্ষা করিবার জন্ত উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠা ইয়্াছিলেন। উদ্ধবের, 


জরানন্ধের মধূরা আক্রমণ ! ৬ 


মুখে বৃন্দাবনের সংবাদ শুনিয়া, কিছু বলিলেন না, টাকার 
রহিলেন। 


অরাসন্ধের মথুরা! আক্রমণ । 


ভগবান ভ্কফ মধ্যাবাসীদিগের হুখ-শাস্তি বিধান করিছুা 
পরম থে মধ্রায় বাস করিতেছেন। এমন সময মঙগাধিপতি 
প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ বহু সৈস্ত লইয়া মধুর আক্রমণ করি- 
লেন। জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাণ্থি নামী. ছুই কন্যাকে কংস 
বিবাহ করেন। কস বিনষই, হইলে তাহার এ পত্বীদ্ধয় পিস 
ত্রধনে গনন করিয়া পিতাকে দুঃখের বধ| জানাল, তাহাতে 
জরাসন্ধ অতান্ত তুদ্ধ হইয়া জামাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার 
ভরন্ত কৃষ্ণের সহিত যাদবদিগকে ধ্বংস করিবার অভিলাষে মথুরা 
আত্রমণ করিভে আমিয়াছেন। 

বলরাম, গরাক্রান্ত ষাদবদিগের অধিনায়ক হইয়া! অরাযব্ধের 
সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে উদ্ভয় পক্ষের বিস্তর টৈস্ভ' 
নষ্ট হইল। অরশেষে, জরান্ধ পরাস্ত হই প্রৃতিনিবৃন্ত হইলেন 
কিন্ত কিছুদিন যাইতে না ধাইতেই তিনি অত্যধিক ষৈন্ের 
সহিত আফিয়া! আবার মথুরা আক্রমণ করিলেন। এবারেও 
যাদবের ভাহাকে তাড়াইয়! দিলেন। এই প্রকারে সপ্তদশ বার 
বিমুখ হওয়ার পর. জরামন্ধ ভীষপবীর কালফরনের সহিত মিলিত 
হইয়া, বহু যরেচ্ছ-সৈন্যের সহিত অষ্টাদশবারের আক্রমণোযোদগা 


৭" মথরা-লীলা। 


করিতেছেন, জানিতে গারিয়! শ্রীকঞ্চ বিবেচনা! করিলেন, ভ্রুর- 
শক্রে জরা সন্ধ নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। ব্রদ্ষার বরে যাদবদিগের 
অবধ্য বলিয়াই তাহার আম্পর্ধা ও অহঙ্কার বাড়িয়াছে। অত্ত- 
এব পুনঃ পুন যুদ্ধে বলক্ষয় করা অপেক্ষা! যাদঝদিগকে লইয়া কোন 
নিরাপদ স্থানে বাস করা কর্তব্য । তিনি স্বীয় অভিপ্রায় যাদব- 
দিগের নিকট প্রকার্শ করিলে, তাহারা বলিলেন, আমর! আপনার 
একাস্ত অন্নত ও' আশ্রিত; আপনার যাহা! জভিপ্রেত, তাহাই 
আমাদের কর্তব্য । অতএব আপনি যে স্থান মনোনীত করিবেন, 
আমরা সেই স্থানেই যাইব ॥। ্ 

শীর্ণ বলিলেন, সমুদ্রকূলে উন্নত-পর্বত-বেষ্টিত দ্বারকা 
নগরী ফেমন শত্রদিগের হরাক্রম্য তেমনি প্রাকৃতিক সৌনর্ষ্যে 
আধার। চল, আমরা সেই স্থানে গিয়া বাস করি। শ্রীকৃষ্ণের 
ৰাক্যে যাদবগণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনভ্তর মধুস্দন, 
ধাদবগণসহ দ্বারকায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমম 
সময়ে স্লেচ্ছ-বীর কালযবন, মধুর আক্রমণ করিল। জরাসন্ব্ 
ৰঙ্ক সৈন্ত লইয়া মথুরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ কাল- 
ষবনের সহিত সন্মুধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, নিরস্ত্রভাবে এক 
পর্বতের গুহ! আশ্রয় করিলেন । কালধবনও তাহার অনুসরণ 
 আরত্ত করিল। এ গুহায় মুচুকুন্দ নামে এক খষি নিদ্রিক্ভ 
ছিলেন। কালফবন কক্কপ্রমে তাহাকে পদাখাত করে। খর্ষি 
জাগরিত হইয়া যেমন কোপদৃতিতে তাহার দিকে চাহিলেন, 
অমনি সে তস্ম হইয়া গেল। কালধবন বিনষ্ট হইলে, তাহার 
সৈম্তগণ ছত্রতগ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইহার অব্যবহিত 


রুক্সিণীর বিবাছ। ৭১ 


পরেই জরামন্ধ বহু সৈস্ত লইয়া মখুরা, আক্রমণ করিলেন। 
কিন্ত এবারেও বিমুখ হইয়া প্রত্য।বৃত্ত হইলেন । | 
অতঃপর কৃষ্ণ পিতা মাতা ও সমস্ত যাদবগণ জহ দ্বারকায় 
প্রন্থান করিলেন। ছ্বারকায় মনোহর পুরী নির্মাণ ও রৈবতর 
পর্বতোপরি শ্রেমীবন্ধ দুর্গ নির্মাণ পূর্বেই হইয়াছিল। এখন 
তথায় গ্রমন করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কুষ্চকে 
আক্তমণ করিতে অরাসন্ধ ছুরাক্রম্য দ্বারকাতিমুখে আর যান 


নাই। 


 দ্বারকা-লীলা। 
কক্িপীর বিবাহ। | 


শ্রক্ণ যাদবদিগের সহিত মনোহর দ্বারকা সরীতে, গরয় 
সুখে বাম করিতেছেন । একদিন এক ব্রাঙ্ষণ একধানি পত্র 
আনিয়া তাহার হাতে দ্দিলেন। পত্রের সমাচার এই,_-“দয়াময়! 
আমি বিদর্ভরাজ-তীম্মক-দুহিতা কুষ্সিণী। পিতা ও ভ্রাষ্টী 
আমার স্বয়ংবর ঘোষণা করিয়াছেন, এবং জরাসন্ধের প্রস্তাবামু- 
সারে, দুরাত্মা শিগুগাপের সহিত আমার বিবাহ দিবেন স্থির 
করিয়াছেন। কিন্ত আমি খষিদিগের মুখে আপনার রূপ গুণ 
্ধ্যাদির কথা শুনিয়া, আপনাকেই মন: প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। 
বদি আমাকে আপনার পত্থীর অযোগ্য বিবেচনা করেন, প্রীচরগ 
সেবার নিমিত্ত দাসীরপে গ্রহণ করিলেও আমি চরিতার্থ হইব । 
স্বীননাথ ! আপনি ভক্তবংসল, দয়া করিয়া উপায়হীনা রুষ্সিনীকে 





২ ধ্বারকা-লীলা |. 


উদ্ধার পূর্বক শ্রচরথে স্থান দাম করুন এই প্রার্থনা। আমার 
পিতা ও ভ্রাতা! আপনার অত্যন্ত বিপক্ষ, সুতরাং আমার বাধন! 
তাহাদের দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। ভাই শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! 
এই বিশ্বস্ত ব্রাঙ্গধের সাহাষ্যে শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইলাম। 
জাপনি উপেক্ষা করিলে' বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাচ দুর্ব 
_ শিশুপালকে ভলনা করিতে পারিব না। বদি আপনি কৃপা 
করিয়া জমার প্রার্থনায় সশ্বত হন, তাহাহইলে, আমাকে উদ্ধার 
করা জাপনার পক্ষে কঠিন হইবে না। আমি স্বয়্বরের পূর্ববদিন 
কাত্যায়নীর পূজা করিত্তে সধীগণসহ বহির্গত হইব। পুজা 
শেষে বাটীতে প্রতিগমন সময়ে আপনি ক্ষত্রিয় প্রথাহ্ুসারে 
আমাকে হরণ করিয়া অনায়াসে শ্রীচরণে স্থান দিতে পারিবেন।” 

বাসুদেব রুঝিণীর অসামান্ত রূপলাবণ্য ও সদৃগুণের কথা 
এবং তাঁছার স্বয়ংবরের সংবাদ পূর্কেই শুমিয়াছিলেন। এখন 
তাহার এই পত্র পড়িয়া মনে মনে হাসিলেন এবং পত্র বাহক 
ত্রাহ্মণকে বলিলেন, দ্বিজবর! আপনি সত্বর বিদর্ভ নগরে গমন. 
পূ্ক, দেবী কঝ্িমীকে আশ্বস্ত করিয়া বলুন, আমি তাহার 
মনোবাঞ্া পূর্ণ করিব। তিনি যেরূপ লিখি়ছেন, যেন তদনু- 
সারে কার্য করেন। ' 

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের নিকট হইতে বিধায় হইয়া পুনরায় বিদর্ডে 
উপস্থিত হইলেন এবং গোপনে রাজকুমারী রুঝিনীকে শীতের 
সাকুরাগ উত্তর জানাইলেন। রুকন মহা সহ হস তাবি- 
লেন, ধখন মধূহুদনের দয়া হইস্নাছে; তখন নিশ্চই: মনের বাসনা 
সফল হইবে। 


: স্বর়তবরের দিন নিকটবন্ঁ হইলে, শ্রবণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
, মহিত রখারোহণ পুক্বক যথাসময়ে বিদর্ভনগরে- উপস্থিত 
হুইলেন। দ্য়ত্বরের পূর্ববদিন প্রতাঁত সময বিদর্ভরাজননিনী 
রুল্সিনী, অপূর্বব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, যধীগরণসহ জগম্মাতা 
কাত্যায়নীর পূজার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। রাজপথের উতত়্ 
পার্থ সৈন্তগণ মশস্ত হইয়া, কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইল। 
রাজনন্দিনী মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক মহামায়ার পুজ1 সমাপন 
করিয়া রাজপুরীতে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে শর 
_ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, কক্সিণীর হস্তধারণ করতঃ তাহাকে 
রথে উঠাইলেন এবং ষারধি দারুককে দ্বারকাভিমুখে বেগে রথ 
চালাইতে অনুমতি করিলেন। রখ দ্রতবেগে চলিতে লাগিল। 
কষের কাধে ভীম্মকের রাজপুরীতে হুলস্থুল গড়িফা গেল। জরা- 
মন, শিশুপাল, দত্তব্র প্রভৃতি দ্বয়্বর সভায় উপস্থিত রাজগণ 
_ অপমামিত হইয়া কপ্ণকে বিনাশ করিবার জন্ত, সশস্ত ধাবিত 
হুইলেন। বদরাম, যাদবসৈন্তের অধিনায়ক হইয়া রাজগণকে 
রত্যাক্রমণ পূর্বক পরাস্ত করিলেন। ভীগ্মকগুল্প রবী, বছ* 
সৈন্তদহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । “কৃষ্ণ তাহাকে 
পরাস্ত করিয়া বধোদ্যত হইলে, কক্মিণী কাতর ভাঁবে অগ্যুতের 
নিকট ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিলেন। তাহার সকাতর প্রার্থ- 
নায় শরীক দয়া করিয়া রুঝ্মীকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রফুর মনে 
্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অনস্তর সমস্ত যাদবগণ দ্বারকায 
: প্রত্্যাবৃত্ত হইলে, দ্বারকানাধ বথা নিয়মে রলিণীর পণিগ্রহণ ন. 
করিলেন। 


৭৪ দ্বারকা 'লীল। ৷ 


রুঝিণী ব্যতীত মত্যতা মা, জানম্ববতী প্রভৃতি আরও সাতটা 
রমণী শ্রুকষের প্রধানা মহিষী ছিলেন। প্রত্যেকের গর্ভে 
তাহার দশ দশটা পুর জন্মে । 


উষাহরণ। 


কঝিণীর গর্ভে শ্রীকষের যে দশ পুত্র জন্মে, তন্মধো প্রস্থ 
ভূতীয় পুত্র। এই প্রহ্যয়তনয় অনিরুত্ধ পরম রূপবান ছিলেন । 
মহাপরাক্রমশালী বাণ রাজার ভুবন-মোহিনী কন্যা উষা, অনি- 
রুদ্ধের রূপে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জঙ্্ 
অত্যন্ত চঞ্চলচিন্ত হন। বাণের মন্ত্রিকন্তা চিত্রলেখা, উবার 
প্রাণের সখী ছিলেন। তিনি দূতীরূপে দ্বারকায় উপস্থিত হইসা 
গপ্ততাবে অনিরদ্ধের নিকট উধার অতুন্ননীয় রূপগুণের বর্ণন! 
করেন। তাহ! শুনিয়া অনিরুদ্ধেরও উধার প্রতি অনুরাগ জন্মে 
তিনি চিত্রলেখার সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহার সঙ্গে গোপনে 
বাণরাঁজার রাজধানী খোনিতপুরে উপস্থিত হইলেন। চিত্র- 
লেখা অনিকঞ্ধকে রাজকুমারীর সমীপে লইয়া গেলে, উভয্বে 
উভয়ের রূগ দর্শনে মোহিত হইলেন। গস্ববর্ব বিধানে তাহাদের 
বিবাহ হইল। বিবাছের সাক্ষী কেবল চিত্রলেখা। আর কেহ 
এই ব্যাপার জানিতে গারিল না। কিছু দিন পরে ঘটনা 
প্রকাশিত হইলে, বাণরাজা মহা তুদ্ধ হইয়া অনিরদ্ধকে কারা- 
রুদ্ধ করিয়! রাখিলেন। 


দ্রোপদীর হবয়ংবর | ৭৫ 


এদিকে যাঁদবগণ অনিকদ্ধের ভাতেষণে প্রবৃত্ধ হইয়া জানিতে 
পারিলেন, তিনি বাণরজার প্রীতে কাতার আছেন। শ্রীন* 
অশিরুদ্ধকে উদ্ধার করিয়া আগনিবংর জন্য যাদবসৈষ্ লইস্কা 
শোণিতপুরাভি মুখে প্রস্থান করিলেন। ছিনি তথায় উপস্থিত 
হইলে, বাণের মুহিত তাহার খোরতর যুদ্ধ আরম হইল। 
বাণের কঠোর তগদ্যান্ন সন্ষ্ট হইয়া, ভগবান মহাদেব, রক্ষী 
স্বরূপে তাহার পুরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এ্রকফেোর 
চক্তে বাঁপরাজ! ছিন্নবাছ হইলে ত্রিপুরারী, কৃষের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে নিবৃন্ত করিলেন। তাহাতেই 
বাণের প্রাণ রক্ষা হইল। বানুদেব এই প্রকারে বাণকে পরান 
ুর্ধ্মক উাসহ অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় গ্রম্থান করিলেন। 





ড্বৌপদীর শ্বয়হবর। 


শ্রীকৃষ্ণ বৈকুঠসদৃশ দ্বারকা নগরীতে যাদবগণসহ হুথে বাস 
করিতেছেন। একদা পঞ্চালরাজ ত্রপদের পরম৷ সুন্দরী কণ্ঠ 
স্্ৌপদীর শ্বয়ংখর উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়! বলরাম সাত্যকি 
্রস্ৃতির সহিত পঞ্চাল দেশে গ্রমন করিলেন। ভূবনমোহিনী 
পাঞ্চালীর বিবাহারা হইয়া দুর্ধযোধন, জরামন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি 
নানাদেশীয় প্রবল পরান্রাত্ত রাজগণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত 
হইলেন। পাণবেরাও ছদ্রবেশে প্ সভায় গিয়/ছিলেন। 
ইততিপূর্ৰে ছূর্ধ্যোধন, পাগুবদিগকে বধ করিবার জন্ত, তাহাদের 
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বারণাবন্তের আবাস গৃহে অগ্নি প্রদান করিষাছিলেন। গৃহ দগ্ধ 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত পাগুবেরা বিনষ্ট হন নাই। তাহারা 
দর্্যোধনের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া পূর্কেই পলায়ন করেন 
এবং ছদ্ববেশে নানাশ্থানে ভমণ করিতেছিলেন। তাই ভদীর 
স্বয়ংবর সভায় পাণ্বেরা ছদ্মবেশী । চি একি 

. জ্রপদ, রাজা একটী হুকৌশল সম্পন্ন লক্ষা রটনা টা 
কিনে ॥ যেতাহা ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই দ্রৌপদীকে 
লাভে:করিরে) এই তাহার পণ ছিল। লক্ষ্য ভেদ করিতে গিয়া 
ক্রমে ক্রমে অনেকেই. অকৃতকার্য হইলেন। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিও 
সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ইঙ্গিতে যুধিটিরের অনুমতি লইয়া 
ছদ্দেশী অর্জন উঠিলেন। তাহাকে. এই হুক্ষর কাধ্য সাধনে 
উদ্যত দেখিয়া, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। অর্জুন 
তাহাতে বিচলিত হইলেন না।: ভিনি ভীষণ ধনুকে শরসংযোগ 
করিয়া, অনায়াসে লক্ষ্য ভেদ করিলেন সুতরাং দ্রৌপদী অর্জুনের 
প্রাপ্য হইলেন। ছদ্ছবেশী অঞ্জুনকে সামান্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া 
সকলের বিশ্বাস ছিল। তাই সভাস্থ সমস্ত লোক আশ্চর্ঘযাস্বিভ 
হইলেন এবং ঈর্ধ্যাবশে সকলে মিলিয়া তাহাকে আকত্র 
মণ করিলেন। অমিতবলশালী ভীম, ভ্রাতার সহায় হইফ! 
ছুইজনে মিলিয়া সমস্ত রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। 
তখন শরীর মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, রাজগণ। যিনি লক্ষ্যভেদ 
করিয়াছেন, ডৌপদী ধর্তঃ উাহারই লভ্য, অতএব ক্ষান্ত 
হউন। তাহারা কষ্ণ-বাক্যে নিরত্ত হইয়া স্ব স্ব রাজধানীতে 
প্রন্থান করিতে লাগিলেন। 
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অনস্তর ড্ৌপদীকে লইয়! পাণ্ডবেরা আপনাদের আবাসস্থান 
ভার্গব-কর্ধবশীলায় গমন করিলেন। মাতা কুস্তীকে বলিলেন, 
আজ আমরা এক অপূর্ব জিনিব পাইয়াছি। মা বলিলেন, পঞ্চ 
ভ্রাতায় বিভাগ করিয়া লও। শেষে দেখেন একটা হুন্দরী কন্তাঃ 
তখন মাতা আপনার কথা৷ প্রত্যাহার করিতে চাহিলেন কিন্তু 
মাতৃতত্ত পাওবেরা মাতার প্রথম আদেশ পালনার্থ পঞ্চ ভাতায় 
মিলিয়া ড্রোপনীকে বিবাহ 'করিলেন। | 

এই সুর স্থলেই পাগুবদিগের সহিত শ্রীকফের টা 
সাক্ষাৎ । পাগুবদিগের গণ-গ্রামের কথা ভিনি পুর্কেই শুনিয়া 
ছিলেন কেবল চক্ষের দেখা ছিল লা।' কৃষ্ণ দ্বয়তবর জায় 
ছদ্বাবেশধারী পঞ্চ ভ্রাতাকে. চিনিয়া, তাহা বলরামের নিকট 
প্রকাশ করিচাছিলেন। গাণুবের দ্রৌপদীকে লইয়া! ভার্গীব- 
কণ্ধশালায় গমন করিলে, কুষ। ও বলরাম তথার গিয়া তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৃষ্-আত্ম-পরিচয় দিয়া যুধিঠিরের 
চরণ বন্দনা করিলেন। . রামকৃষের পরিচয় পাইয়া পাওবেকা 
মহা আনন্দিত হইলেন। উভয় পক্ষ পরম্পরকে যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিলে, যুধিষ্টির কৃষ্চকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
আমাদিগ্রকে, চিনিলে কি রূপে? কৃষ্ণ বলিলেন, « ভম্মাচ্ছাদিত 
বি অপ্রকাশি্ড থাকে না,” গুণ দেখিয়াই আপনাদিগকে 
চিনিয়াছি। অনন্তর রামকৃষ্ণ কুত্ীদেবীর সমীপস্থ হইয়া 
তাহার চরণ বন্দনা করিক্লোন। কুত্তী তাহাদের নিকট অ 1পনাদের 
 ছুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বাসুদেব 

পিমীমাকে প্রবোধ দিয় বলিলেন, আপনি খেদ করিবেন না, 
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আপনাদের ছুরবস্থা শীঘ্রই দৃরীভূত হইবে। এইরূপ রাম 
আলাপ সম্ভাষপাদি দ্বারা সকঙগকে টি, করিয়া সে দিন 
আপন শিবিরে ফিরিয়া গ্েলেন। 

পরদিন বিবাহের যৌতুক স্বরূপ টান নিকট নৈহর্ 
মণি এবং বহুমূল্য বসন, ভূষণ, শয্যাযান, অশ্ব, গজ, দাস, দাসী 
প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উপহার গাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির রাজ 
হইয়াও এখন ভিখারী কিন্ত কৃষ্ণ উপঢৌকন পাঠাইয়। তাহাকে 
রাজযোগ্য বৈভবশালী করিয়া দ্রিলেন। পাগুদিগের নিকট 
উপহার প্রেরণ করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম যাদবগণসহ ছারকা় প্রস্থান 
করিলেন। হ্তরাইই পাণবদিগের সমাচার পাইয়া ত(হাদিগকে 
হগ্চিনায় আহ্বান করিয়। পাঠাইলেন। : তদনুসারে তাহারা 
হস্িনায় গেলে, অন্ধর]জ তাহাদিগকে অর্ধরাজ্য গ্রদান পর্ব্বক 
ইনজপ্রচ্থে বাসের অনুমতি করিলেন, পাগুবের ইন্প্রস্থে রাজ- 
ধানী স্থাপন করতঃ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 


বুরকেত্-নিদন। | 


প্রভাস মিলন বলিয়া যাত্রা গানে যে বিবরণ নি তাহা 
রীমন্তাগবত, বিষুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নাই। ভাগবতে কুরুক্ষেত্র 
মিলন আছে, তাহার বিধরণ ধাত্রা গানে ঘাহ। শুনি, কিয়দংশে 
তাহার সহিত এক্য আছে। বোধহয় এই মিলনই প্রভাস- 
মিলন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 


কুক্ষেপ্রমিলন |. ৭৯ 


একদা ার্গ্রহণোগবক্ষে ইক সপরিবারে যাঁদবগণ সহ 
কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। কেবল প্রদ্যু়, শান্ব, কৃতবর্মা প্রতৃতিকে 
নগর রক্ষার্থ ্বারকাষ রাখিয়া বান। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়া বহছেবাদির আগ্রহে তথায় বৃহৎ হজ্জের আয়োজন করেন। 
তিনি স্ব যজজেখর, ক্কাহার বজ্জের কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি 
কুকগ্ষেত্রে লোক সংগ্রহ জন্ত, যজ্দের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
সপরিবারে কুকুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, তাহাকে 
দেখিবার অভিলাষে বিদর্ভ, কেকয়, কাম্বোজ প্রভৃতি ভক্ত 
নৃপতিবৃদ এবং নারদ, চ্যবন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি যোগী- 
খষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন । তীন্ম, দ্রোণ, বর্ণ প্রভৃতি মহা 
পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়! কৌরবেরা এবং ুধিষ্টিরাদি পাওবেরাও 
সপরিবারে কুকুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। আপনাদের, হ্াদখ- 
সর্বন্ব কৃষ্খনকে দেখিবার জন্ত, বৃন্দাবন হইতে ননদরাষ সমস্ত 
গোপগ্োপীগণমহ তথায় আফিলেন। এইরূপে চতুর্দিক হইতে 
ভক্ত নৃপতি, খষি, গৃহী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের আগমনে, 
কুরুক্ষেত্র, লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেই কৃষদর্শনে আসি- 
যাছেন, সকলেরই মুখে কষ্ণকথার আলোচনা হইতে লাগিল। 

মনোহর বিস্তৃত সভাগৃহের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রামু 
সমাগত রাজা ও খষিদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগি- 
লেন। .বহুদেব আগ্ধক আত্মীয় স্বজনের শিবিরে গমন পূর্বক 
আলাপ আগ্যাফ্িত দ্বারা সকলের সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ভিনি প্রথমে গাণডবদিগের শিবিরে গমন করিলেন। কুস্তীে ্ী 
ভাতাকে পাইয়া! সঈল নয়নে তাহার নিকট দুঃখের কাহিনী ধর্ণন 
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করিতে লাগিলেন ৷ বহুদেবও নানা প্রকার সান্তনা বাকো 
তাহাকে প্রবোধ দ্বিলেন। অতংপর তিনি নন্দরাজের নিকট 
গিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন। সমুচিত সম্ভাষণের গর 
বহর্দেব নন্বরাঁজকে বলিলেন, আপনি আমার অসমের বন্ধু, 
রোহিত্ীকে আশ্রয় দিয়া, রাম কৃষ্ণকে বাল্যকালে প্রতিপালন 
করিয়া আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবন, 
ধাকিতে ভুলিতে পারিব না। আপনার নিকট আমি চির-বনী। 
বহুদেবের বাক্যাবসানে নদদরাজও যখোচিত'বিনয্ব ও শিষ্টাচার 
প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। যশোদাকে দেখিয়া 
দৈবকী ও রোহিনী কৃতজ্ঞচিন্তে তাহার গুতি অত্যন্ত সমাদর 
প্রদর্শন পূর্কাক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাণুব 
ও কৌরব মহিষীগণ এবং বৃ্দাবনের গোপীগণ, কফ 'ললমাগণের 
সঙ্গে আলাপ পরিচয় দ্বারা হুখলাভ করিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ উৎনুক 
মনে সভাগৃছে শীষের নিকট গমন করিলেন। তাহারা উপ- 
স্থিত হইলে, নন্দ ও যশোদাকে দেখিয়া রাম কৃষ্ণ চুটিয়া তাহা- 
দের নিকটে গেলেন। নন্দ ও যশোঁদার ক্সেহ্যত্বের কথ! মনে 
উদয় হইয়া রামকৃষের চক্ষে জল আসিল । ছুই তাই তাহাদের 
নিকটে গেলেন, বাষ্পভরে অবরুদ্ধকণঠ থাকার প্রথমে কিছু বলিতে 
পারিলেন না। পরে ক বলিলেন, আমরা কর্তব্য কার্টে আবদ্ধ 
হইয়া স্বাপনাদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। 
_জজ্ন্ত আপনার! আমাদের প্রতি স্ধেহ শৃগ্ত না হইয়া এখানে 
আিয়াছেন, ইহাতে অতন্য ভ্রীত হইলাম। যে আমাকে না 
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ভুলে, আমিও তাঁহাকে ভুলি ন1 এবং সেই ব্যক্তি শীগ্র আমার 
শাস্তিময় ধাম প্রাপ্ত হয়। যশোদা রাম কৃষকে কোলে করিয়া 
তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন। বলো ীগদ চিত্রপুত্ধলিকার 
তায় ঈাড়াইয়া শ্থিরনয়নে বৃষ্চরূপ দর্শন বরিতে লানিলেন। 
অনন্তর হৃষীকেশ পৃথক গৃছে রাধিকার ব্রজহুন্দরীগণকে 
আহ্বান পূর্বক তাহাদিগকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া 
নিজেই বলিলেন। তোমরা কি আমাকে ম্মরণ কর? অকৃতজ্ঞ 
ভাবিয়া! আমাকে অবজ্ঞা কর নাত? আমি সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 
কর্তা । আমার প্রতি স্থিরভক্তি থাকিলে, মোক্ষ লাভ হইতে 
পারে। সৌভাগ্যবশতঃই আমার প্রতি তোমাদের ম্বেহ ভক্তি 
দন্িয়াছিল, উহা যেন রিচলিত হয় না। ততপরে ভগবান, গ্রোপী 
দিগকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা তত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন-। 
তাহারা তত্বজ্ঞান লাভ করিলে, সমাধি দ্বার। ভগবানের মায়াতীত 
অব্যক্ত বদ্ধরূপ দর্শন করিয়] মানব জন্ম সফল করিলেন। সমা- 
ধির অবসানে তাহারা বলিতে লাগিলেন, কেশব! তোমার. যে 
পাদপদ্থ যোগীরা নিরন্তর ছদয়ে ধ্যান করেন এবং যাহা সংসারী 
জীবের পক্ষে এই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরণী, রি 
পাদপদ্প গৃহস্থ হইলেও সর্বদ! আমাদের মনে উদ্দিত হউক 
গোপীদ্িগকে চরিতার্থ করিয়া, ভগবান পুনরায় স্ভাগৃহে 
প্রবেশ পূর্কাক খাণডবদিগের মহিত আলাপ সভভীষণে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। এমন সময়ে নারদ, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি থধিগণ 
সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাম ও কৃষ্ণ এ২* অভায় উপবিষ্ট সমস্ত 
রাঙ্গ্ণ দণ্ডায়মান হই তাহাদিগকে প্রথাম করিলেন। যথো- 


৮২ দ্বারকা-লীলা । 


চিত অর্চন] পূর্বাক তাহাদিগকে উপবেশন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, আজ অমাদের বড় সৌভাগা ! যে সাধুসেবায় সমস্ত 
অজ্ঞান নষ্ট হয়, আমরা সেই দেবতাদিগেরও ছল্প্রাপ্য যোগেশ্বর 
দিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। খধিগণ ভর্ভবৎসল 
শ্রীক্ের নিকট সমাদর লাভ করিয়া বলিলেন, জনার্দন! 
আপনি সাধু-প্রতিপালক, তাই আমাদের একপ ঈম্মান করিঞেন। 
আপনিই আমাদৈয় একমাত্র আরাধা, 'আপদার জন্তই আঙ্রা 
ত্রিলোকে পুজনীয়। আগনার পাদপপ্র দন করিতে আমরা 
এধানে আসিয়াছি । আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি ।' 

ধষিদিগের বাক্যে আীকৃ্ণ মনে মনে হািলেন, এবং নানা 
জ্ঞানগর্ভ আলাপে তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিলেন। অনস্তর 
তাহারা গমনোদ্যত হইলে, বহুদেষ নমস্কার করিয়া বলিলেন, কি 
রূপে আমাদের বর্ধক্ষয় হইবে, আপনারা তাহার আজ্ঞা করুন। 
বহুদেবের কথা শুনিয়া, খধিগণ ভাবিলেন; কচ কি ধন, পুত্রশ্বেছে 
বহ্থদেৰ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ভজ্ন্তই এই রূপ প্র 
করিলেন। অন্নিকর্ধই এই অনাদরের কারণ । সেই নিমিত্বই 
গন্গার তীরব্তাঁ লোক, গঙ্গা ছাড়িয়া অন্য তীর্থে গমন 
করে। নারদ কহিলেন, বস্ুদেব! কর্মনদ্বারাই কর্ধ ক্ষয় 
হয়। শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করাই কর্ধু 
বন্ধন মোচনের উপায়। নারদের বাব্য শুনিয়া, বনুদেব যজ্ঞ 
সম্পাদন জন্য খধিদ্িগকে খরত্বিকের কার্ধ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা 
জানাইলেন। তাহারা অন্মত হইয়া যজ্ঞকাধ্য অদ্পাদম 
করাইলেন। 
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ঘক্জ সমাপ্ত হইলে, রাজা, খধি ও সুহদর্ণ শরীফের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগি- 
লেন। বৃন্দাবনের গৌঁপগোপীরা। কিছুদিন কুরুক্ষেত্রে থাকিহা 
নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সকলে 
চলিয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণ যাদবদিগকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান 
করিলেন। 


সুতদ্রো-হরণ | 


পাগ্ুবের! স্বৃতরাষ্ট্রের আদেশে ইন্প্রঙ্থে রাজত্ব করিত্বে- 
ছেন। একদা অর্জুন কোন অনিবার্য কারণে যুধিিরের নির- 
পিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, নিয়মতদ্ব অপরাধে অপরাধী হইলেন। 
তিনি স্বীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত জন্য রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক 
দাশ ধংসরের নিমিত্ত দেশ ভমণে বহির্ত হইলেন। নানাদেশ 
ভ্রমণ করিয়! অবশেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ 
অঙ্ভুনকে পাইয়া অত্যন্ত সমাদ্দরের সহিত আপনার আলদে 
রাখিলেন। | 

একদিন যছুবংশীষ় নর-নারীগণ কোন উৎ্মবোপলক্ষে রৈব" 
তক পর্বতে আমোদ প্রমোদ,করিতেছিলেন, মেই সময়ে নুভদ্রার 
অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া অজ্জুন মোহিত হুইলেন। জ্ীকৃষ' 
তাহা বুঝিতে পারিয়! অজ্জুনকে বলিলেন, মথে! তুমি পরিব্াজক 
তথাপি তোমার ছিত্তবিকার দেখিতেছি কেন? অর্জুন লজ্ষিত 


৮৪... গ্বারকা-লীলা। 


হইয়া বলিলেন, সুভদ্রা তোমার অবিবাহিতা ভগিনী, বিবাহের 
উপযুক্ত বয়ম হইয়াছে, আমি কি হুভদ্রবকে বিবাহ করিতে পারি 
ন|? শ্রীক্চ বলিলেন, তোমার সহিত ভদ্রার বিবাহ হয়, ইহা 
আমার প্রার্থনীয় এবং হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব। কিন্ত 
হওয়ার জন্তাবনা কি? বিবাহে অবশ্ স্বয়ংবর গ্রথা অবলম্থিত 
হইবে । অপরিণতবুদ্ধি ভদ্া স্বযংবর কালে কাহার প্রতি অনুরক্তা 
হইবে, তাহার ত শিশ্যয়তা নাই। অতএব ছুভদ্রাকে তুমি 
বিবাহ করিতে পারিবে কি না, তাহা বলিব কি রূপে ? অন্ডুন 
বলিলেন, তবে পরামর্শ কি? | 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিবাহাথী হইয়া বলপুর্ব্বক কন্যা হরণ করা 
বীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসার কার্ধা এবং ক্ষত্রিয়নিয়ম সঙ্গত। 
অতএব স্বয়ংবর সময়ে তুমি বলপুর্ঘক ভদ্রাকে হরণ করিষা! 
বিবাহ কর, ইহাই আমার পরামর্শ । অজ্ভরন ভাহাতেই সম্মত 
হইলেন । | 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, পিতা বস্ুদেব ও ভ্রাতা বলরামের সহিত 
মন্্রণ। করিয়! সুভদ্রার প্বযত্বর ঘোষণা করিলেন । কিন্ত অজ্জঁ- 
নের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা গোপন রাধিলেন। 
তুভদ্রার দ্বয়্বর কথা শুনিয়া নানা দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দ্বারকা- 
ভিমুধে আসিতে লাগিলেন। অজ্ঞ এই অবকাশে দৃত দ্বারা 
মাত! কুস্তী ও জোর্ঠ ভ্রাতা যুধিষিরের নিকট হইতে সুভ দ্াকে 
বিবাহ করিবার অনুমতি আনাইলেন। চট 

্বয়ংবরের আয়োজন সমস্তই হইয়াছে, একদিন নুভদ্রা 
সধীদিণের সহিত 'বরৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ পূর্বক গৃহে প্রতিগমন 
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ররিতেছিলেন, এমন অময়ে ঘর্জুন বলপূর্বক তাহাকে রখে 
তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। অজ্জনের কার্ধে ঘাদবেরা মহাতুদ্ধ 
হইয়া! ভাহার সহিত মুদ্ধের আয্বোছন করিতে লাগ্লিলেন। 
অজ্জন-কত অবমাননার প্রতি্োধার্থে কৃষের কোন চেষ্টা 
নাই দেখিয়া বলরাম, কৃধকে অশেষ ভর্ঘমনা করিলেন। 
ক বলিলেন, অন্ন দ্তরিয়োচিত কাঁধ্য করিয়াছেন? 
তিনি আমাদের বংশের দ্ববমাননা করা দূরে থাকু, বরৎ গৌরব 
রক্ষা করিয্নাছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলপ, বীর্য) বংশ, মর্যাদ। 
_ সর্করিষয়েই পার্থ প্রার্থনীয় পাত্র। দ্মুতরাং ত্র পার্থের 
সহধর্মিনী হওয়া মকল রকমেই মুহ্্লজন্নক বিবেচনা করি। 
আর ঘর্জনকে গতিলাভ করা ভদ্রারও বাহনীয় হইবে। অতএব 
আমার মত্তে অর্জনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ পূর্বক, তাহার করে ভঞ্জাকে অর্পণ করা উচিত 
কুষের কথা। শুনিয়া রলরামের ক্রোধ শাস্তি হইল। তিনি 
মাদরদিগকে দ্ধ নিবৃত্ত করিলেন। অনত্তর বহুদেবের সম্মতি 
গ্রহণ পূর্বক অজ্জুনকে সাদরে গ্রহণ করিয়! যথা নিয়মে ত ছার | 
সহিত শুভ্রার বিবাহ ছিজেন। | : 
হুভদ্রার রিবাহ বৃত্তান্ত কাশীদাসের বাঙ্গালা মহাছারতে 
অন্তর বর্ণিত আছে। ধাহারা হুধু তাহাই পড়িয়ছেন। 
. ভাহীরা ব্যাস-রচিত সংস্কৃত মহাভারতের পি রত বিবরণ 
৪5৪ নহেন। ্ 


৮৬. খরকাশীলা রঃ 
খাব দাহন। 


 সভ্রার বিবাহের রই শ্রী পাবানের রাজধানীতে 
গমন করেম। তাঁহাদের রাজধানীর নিকটে খাওব নামে এক 
বৃহৎ বন ছিল । শ্রীককফের সহায়তায় অজ্জুলি তাহা দগ্ধ করেন। 
& বন পূর্বে শ্বেতকি নামক এক রাজার রাজ্যডুক্ত ছিল। 
শ্বেতকি বছক্কালব্যাপী বিপুল ষজ্ঞ করায় সেই যজ্ঞের ঘৃতপামে 
অন্ধির মন্ান্ি-রোগ জন্মে। তিনি ব্রহ্মার নিকটে নিজের 
রোগের বৃত্তান্ত জানাইলে, ব্রহ্মা বলিলেন, খাব বন ভক্ষণ.কর, 
তাহাহইলে রোগ আরাম হইবে। ব্রহ্মার বাক অগ্মি ভাহাই' 
করিলেন। খাণ্ব দ্ধ হইতে লাগিল; বনের মধ্যে যে সকল জীব 
জন ছিল, তা তাহারাও পুড়িতে আরন্ত হইল। তখন জীব জন্তরা, 
বাহার যেরূপ সাধ্য, অগ্নি নিব্বীণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। 
দেবরাজ ইল্্রও তাহাদের দহায় হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। আগ্মির বন ভক্ষণের চেষ্টা ক্রমে সাত বার বিফল হইল। 
তিনি অনন্যোপায় হইয়া! ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্বক পাণডবদিগের 
রাজপুরীতে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণজ্জ্নের নিকট গঘার্ত 
ভাব জানাইয়া ভোজনের প্রার্থী হইলেন। তাহারা আছলাদের 
সহিত তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, অগ্মি মিজ-মূর্তি ধারণ 
পূর্বক মমন্ত বিবরগ বলিয়া, খাগুববন ভক্ষপ্রের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। | 
অঙ্জুনি বলিলেন, যদি ভাহাতে তণ্তি জনে চলুন তাহাই 
ভক্ষণ করাইব। কৃষ্ণ এবং অর্জুন সশস্ত্র হইয়া তখনই অগ্নির 
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সঙ্গে খাগ্ডবে গমন উনি পুনরায় বন পড়িতে আরম্ত 
হইল । বারি বর্ষণ দ্বার! ইন্্র নির্ব্বাণ করিতে আফিলেন। এই 
উপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত কু ও অঞ্ঞুনের, যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 
দেবতারা ইস্ত্রের সহায় হইলেন। তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
অবশেষে ইন্স: অজ্ছুঁনের বাণে অস্থির হইয়া বক্ধ নিক্ষেপ করিতে 
উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে দৈববাধী হইল, « ইন্দ্র। ক্ষান্ত 
হও, কাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ? নর-নারাঘ্মণকে 
চিনিতে গারিতেছ না ?” দৈববানী শুনিয়। ইন্ত নিরস্ক হইলেন,। 
কৃ্ণ:ও অর্জুনের সাহায্যে অগ্নি ইচ্ছামত উদর পুর্ভি করিলেন। 
বন পুড়িয়া নিঃশেষ হইল। বনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিংত্র জীব 
অগ্নির উদরসাৎ হইল। শ্রীকুফের. জাহাঘ্যে অগ্নির তৃণ্টি 
সম্পাদিত হইল, আর রাজধানীর সমীপন্থ হিংস্র জন্ত-পূর্ণ একটী 
প্রকাণ্ড বন নষ্ট হইয়া! গেল, পাণুবের ছুই প্রকারে এরা 
হইলেন ।* | 

. সব্যাসদেব মহা কবি। কবিগণ নানা অদ্ভূত অলম্কারে 
বর্ণনীয় বিষয় সভ্ভিত করিয়া লোকের চিছাকধণে প্রয়াস পান 
উদ্দেশ্তা,_ বর্ণনার সৌনদধ্য সাধন, সত্যগোপন নহে। অলঙ্কারে 
ঢাকা ধাকে বলিয়া, কবির লেখার মধ্যে অত্য দেখিতে হইলে, 
অনেক সময়ে অলঙ্কার সরাইয়া দেখিতে হয়। এই খাগুব 
দাহন ব্যাপারটীতে অলঙ্কার আছে। 
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একদা দেবর্ধি নারদ পাওধদিশের রাজধানী খাব শ্রচ্থে 
উপস্থিত হইয়া রাজনুয় বত করিতে ফুধিতিরকে গরামর্শ দিলেন । 
'নারদের প্রস্তাবে সকলেরই মত হইল, যুধিষিরৈরগ মত হইল, 
কি্ধ তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে ধর্বজাপুরুধ কছ্ছের পরাণ 
শ্রহণ আবশ্তক। তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বুবিতে পারিধ 
রাজন ধঙ্জ কয়া আমায় জাধ্যাাত কিনা। এই ভাবিয়া 
তিনি ্রীকৃষণো নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দত স্থারফাক় গিয়া 
ঞ্রকফের গিকট সমাচায় বিজ্ঞাপন পূর্ধক লিগ, রাজ! যুব 
_ ক্গাপনাঁকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিধাছেন। দৃত-সুখের, 
 অমাটার শুনিয়া শরীফ পাবদিগের রাজধানীতে সমন করিলেন । 
কফ উপস্থিত হইলে; যুধিতিঘ যথাযোগ্য অস্কাধণাদির পর 
বলিলেন, কেশব ! নারদ আমাকে রাজনূয় ষজ্ঞ করিতে পরামর্শ 
দিয় গিয়াছেল। ভ্রাতগদের এবং হুদর্গেরও তাহাতে মত 
হইয়াছে, কিন্ত আমি তোমার সম্মতি গ্রহণের অপেক্ষায় আছি। 
তুমি মর্ধজঞ এবং অর্ধ বজ্ঞের ঈশ্বর । তোমার মত বিনা আমি 
কর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না। এই বত ক্ষরিতে হইলে, 
রাজ-চক্রবন্তা হওয়া চাই। লকল রাজার পুজা হওয়া চাই; 
আরও কি চাই তাহা হি জান, অতএষ বল, আমি বজজ হি 
| উপযুক্ত পাত্র কিনা? | 
কষ বলিলেন, রাজন্‌! আপনি সর্ব গণািত, আপনি রি 
জজ করিতে পারেন। কিন্ত মহাবলশালী মখখাধিপতি গাপিষ 








. জরাসন্ধ জীবি, থাকিতে পারেন না। -জরাসন্ধ এখন সম্জাট 
্থানীয,-আপনি নহেন। & চুরায্মা রাজহুয় যজ্ডের অভিলাষী 
হইয়া, তগস্যায় মহাদেবকে অন্ধ করিয়াছে, এবং অমিত 
পরাক্রমে নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়।৷ কারারদ্ধ রাধিয়াছে। 
অভিপ্ায়-_হজ্ঞকালে তাহাদিগকে মহাঘেপের নিকট বলি 
দিবে। রাজনৃ! জরাসদ্ধের অসীম পরাত্রম। তাহার 
_ জন্তই আমাদিগকে মধুর ছাড়িয়া ছুরাক্রম্য রৈধতক পর্ক- 

পক্ধিবেরিত তবারকা নগরীতে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে। অত- 
এব গ্রে দুরবাস্মাকে বধ করিয়া, গরে আপনি যজ্ের অন 
করিলে। সফলকাষ হইতে পারেন। ..  . 

: যুধিষ্টির বঙ্গিলেন, জনার্দন ! তৃষি বাহার সঙ্গে টি 
উঠিতে গার নাই, তাহাকে বিনাশ করিয়া যক্স কর কি আয়ার 
সাধ্য ? কৃষ্ণ বলিলেন,-- অসাধ্য নয়। সেই ছুরাত্থা ব্রহ্মার বরে 
যাদ্বরদিগের অবধ্য। তথাপি আমর! তাহার প্রতিবারের আক্রণই 
বিফল করিয়াছি। তাছার সহিত পুনঃপুলঃ যুদ্ধে বাদবসৈন্ত ক্ষয় 
হইতেছিল বলিষ্তা, আমর! হারফার দুরাক্রম্য রৈবতক গর্বের 
আশ্রয়ে আছি। ফুধিষ্টির বলিলেন, যদি সাধ্য হয়, তবে তাহার 
উপায়ও তোমাকে করিতে হুইবে। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীয় ও 
অর্জুনকে আমার সঙ্গে দিন, ভাহাহইলেই : হুরাত্মা বিনষ্ট হার, । 
কের কথায় অতুববজগানী ভীমাজ্জ'নের অত্যন্ত আনন্দ 
হইল। তাহার! মহ! উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রিস্ক 
ুধিপ্ির বলিলেন, কেশব! তোমার কখ। শুনিয়া আশর্যািত 
হইলাম। তোমরা সৈস্ত সামস্তের সাহাধ্য বিনা কি রূপে মেই 








১৯... দ্বারকা-লীলা ডি রঃ 


প্রবল পরাক্রাস্ত জরাঁসন্ধকে বিনাশ করিবে? তগবান বলিলেন, 
তাহার উপায় আমি করিব, আপনার সেজন্য চিত ৮ | বিটি 
কৃষ্ণের বাক্যে স সম্মত ৮৪ (8. লা ৰ 


পরার 


জ্রামন্ধ বধ 


জরাসন্ধের সব অত্যন্ত জা এজস্ মধ সমবে 
তাহরি সহিত আটিয়! উঠ। ছুক্ধর ভাবিয়া, ক্ষত্রিয় ধর্্দানুসারে 
তাহার সঙ্গে দ্বৈরধা যুদ্ধ করিবেন, এই কল্পনা করিয়া ভগবান 
চক্রপাণি সুধু ভীমান্ভ্নিকে সঙ্গে লইয়া জরাসদ্ধ বধে যাত্র] 
করিলেন। দুরাত্ম জরাসন্ধ ষড়-অশীত্তি সংখ্যক নৃপতিকে 
 ক্কারারুন্ধ রাখিয়াছে। শততম পূর্ণ হইলেই তাহাদিগকে বলি 
দিবো লোকহিতকারী ভগবানের মনে ইহা নিয়ত জাগিতে- 
ছিল। যে ছুরাচার হ্ষ্টির বিশৃঙ্খলাকারী' মে-ই তাহার শক্র। 
এই জন্ত তিনি কংসকে বিনাশ করিয়াছেন এবং এই জন্তই . 
জরাসঞ্ধের বিনাশ সাথনে উদ্যোগী হইয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তীগান্ভ্রনসহ জরামন্ধের রাজধানীতে উপস্থিত 
হইলেন জরামন্ধ তখন পুরীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। 
পুরীর মধ্যে প্রবেন ভির তাহার সহিত সাক্ষাতের উপায় নাই, 
অথচ শক্ভাবে যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছেদ ইহা জানাইলে, 
| পুরস্থারেই একটা গোলঘে।গ বাধিয়া কতকগুলি নিরপরাধী 
. ঈৈল্ত বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, তাহারা আপনাদের পরিচয় 
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ও অভিপ্রায় গোপন, দি এবং ্লাতক ব্রাহ্মণের হেলে 
পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।, যষ্তশালায় জরাসন্ধের সহিত 
টিন হইল। এখন আর পরিচয় গোপনের. আবশ্তক 
, জরাসন্ধ জিজ্ঞাস! করিবামাত্র প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং 
রা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ জর1সন্বকে 
বলিলেন, আমাদের তিন জনের মধ্যে যাহার সহিত তোমার 
ইচ্ছা তাহবরই সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পার। | 
জরামন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ক প্রকাশ 
করিজা। ভীমওপ্রত্তত হইলেন। ছুই ভনে ঘোরতর মন্যুদ্ 
হইতে লাগিল। ছুইজনেই তুল্যবলশানী, সাধ্যমত উভষ্বেই 
উভয়কে পীড়ন করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। একবার ভীম 
জরাসন্ধকে অন্তায়রূপে পীড়ন করাতে কৃষ্ণ দুঃখিত হইয়া! ভন্তায় 
পীড়ন করিতে ভীমকে নিষেধ করিলেন। পাপীকে জগৎ হইতে 
তাড়াইতে ইচ্ছা আছে, তথাচ অস্তায় রূপে নহে। নিজের 
গড়া দ্রবা কি সহজে তা্সিতে ইচ্ছা হয়? ভিনি যে স্ছলে বুঝি- 
য়াছেন, পাপীকে জগতে রাখিলে, তাহার পাপতার আরও 
গুক্ততর হইবে এবং জগতেরও বিশেষ অনিষ্ট হইবে, যেই 
স্থলেই কেবল পাপীর বিনাশ সাধন করিয়াছেন। .তাহাতে 
পাপীর এবং জগতের উভয়ের পক্ষেই মঞ্জল হইয়াছে। তিনি 
 সর্কাত্রই পতিত পাবল, সকল সময়েই মন্গলময়। .. 
: সচৌদ্দদিন যুদ্ধের পর ভীম জরা সন্ধকে বধ করিলেন! কফ 
অবরুদ্ধ রাজাদিগকে মুক্ত করিয়া, দিলেন. রাজগণ, মুক্তিলাভ 
করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, অধীনদিগের প্রতি কর্তৃব্যের মু 














মতি করুন। কৃষক বলিলেন, মহারাজ যুধিষ্ির রাছনয়রজ্ঞ 
করিতে সগ্কর করিয়াছেন, হত সময়ে আপনার! মকলে তাহার 
যথাসাধ্য: সাহাধ্য করিবেন। রাজগণ অবনত মস্তকে কৃষ্ণের 
আদেশ শিরোধারধ্য করিয়া বিদায় গ্রহণ রি স্ব ্াবানীতে 
প্রস্থান করিলেন। ৬ ১৮৭ 
 অত্ঃগর কৃষ। জনরাসবপূতে ও সহদেবকে শি শিক 
বাইয়া ভীম নম ইপ্রনথে প্রতিগমদ করিলেন মুষ্টি 
তাহাদের মুখে টরাসন্ধের 
গুনিয়া, অত্যন্ত আহ্লাটিত হইলেদ। কৃ মিটি রাজ- 
সয় যজ্ঞের আয়োজন নত পরাষর্শ দিয়া, দ্বারকায় প্রস্থান 
ক ০ 





 জরামন্ধ বধ হইয়াছে, কৃষ্ের অনুমতি পাইয়াছেন, যুধিষ্ঠির 
রাজন বন সম্গাদনে ব্রতী হইলেন । ভীমাদিভ্াচতুটয় মহা 
উত্সাহে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেছ।. খাব" বাহ 
সয়ে ময় নামে এক দানব মধ হইয়া মরিতে ছিল। অজ্ছুমের 
অনুগ্রহে সে জীবন লাভ করে। সেই ময়দবানব কৃতজ্ঞ হদয়ে 
এরপপ নিখুপতার সহিত যজ্জঞগৃহ নির্মাণ করিল ঘে) তেমন কারু- 
কার্ধাবিশিষট সুন্দর গৃহ, কেহ কখনও দেখে নাই | ভারতবর্থের 
সমস্ত রাজা, খধি 'এবং গণ্যমান্ত বযক্ডিবর্গ যন্জার্পনের অন্ত 
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নিম্ত্িত হইলেন। ইন্প্রস্থ, নান] শ্রেধর লোকে লোকা রণ 
| দা সীনাহিল না। যোজন অহন 





এটার প্রন রে বাকা নি বানী টপ. 
স্থিত হইলেন। কোন: বিষয়ে কোনরূপ ক্টি-না দটে। তিনি 
তাহার পর্ধাধেক্ষণ এবং তন্বাবধানের ভার গ্রহণ 'করিলেন। 
রাজগুলীয় সমাবৈশে সনতাগৃছ কপূর শী খারণ ফরিলা। যোগ্য 
পাত্র বাছিয়! গুখক নাদিযাারন স্ব রা কার্ধ্যের 
ভারসবর্পিত হইল 
যজ্ঞ সভায় যুধিঠিরফে গর্বে বাধ বুঝি অর্জন 
করিতে হইবে, কিন্তু সেই অর্মরেষ্ট ব্যক্তি কে? তীগ্মকে 
জিজ্ঞাম! করিলে তিনি বলিলেন। রক । তীম্সের কথাহুসারে 
সুধিষ্টির কৃ্ধকেই অর্থ প্রধান করিলেন মহাগরাক্রমশালী 
চেদিরাজ শিশুপাল, কৃষের পরম শক্রু। কুষকে অর্থ দেওয়ায় 
তিথি বড়ই বিরত হইয়া! বলিলেন, কোন্‌ গণ দেখিয়া কক অর্ 
প্রদান ক্র] হইল? অর্থ রাজার খ্রাপ্য হইলে, কৃষ্ণ রাজা ন্‌, 
 বয়োবৃজের প্রাপ্য হইলে, কৃঞ্চের পিতা সহ্ছদেব উপস্থিত । 
আত্মীয় কুটম্বের প্রাপ্য হইলে, খবগুর ক্রপদ্ধ রাজা পাইতে পারেন 
আচার্থের প্রাপ্য হইলে, ড্রোণাচাধ্যের পাওয়া! উচিত ছিল! 
বৰিকের প্রাপ্য হইলে, বেদব্যায গাইলেন না কেন! কোন 
হিদাবে কৃষ্ণকে অর্থ দেওয়া হইল, কিছুই বুষিলাম না। 
_শিশুপালের কথ! ফুরার না, তিনি আরও বলিতে লাগিলেন) 
কৃ ধর্মুঞান-হীন, দুরাত্বা, কাপূরষ। তিনি যে সবল ক 





৯৪ দ্বারকা-লীলা ৪ 


করিয়াছেন, তাহাতে অদাধারণত্ব ক্ছুই নাই। তেমন কাজ 
একক্ন বালকেও করিতে পারে। পাওবেরা তীর, নীচ 
্রক্কতি; তাই প্রিয়কামনা করিয়া কৃষককে অর্থ প্রদান পূর্বক, 
আজ এই নিমস্ত্রত রাজগণের অবমাননা করিলেন এবং 
আপনাদের নিক্ষ্ট শ্বভাবের পরিচয়. দিলেন। ভীক্মকেই 
বাকি বপিব; তিনি নিতান্ত অন্রদর্শা, তাই যুধিষ্িরকে এন্সপ 
পরামর্শ দিয়াছেন) কৃষ্ণের ত কথাই নাই, তিনি নির্লজ্জ বলিয়া 
অধোগ্য হইব্বাও এই নৃপতিবর্গের মধ্যে আপনি অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন) শিগুপালের মনে যত আসিল, এই প্রকারে কৃ, 
তীন্ম ও পাণবদিগকে গালাগালি দিলেন। 

শিশুপালের গালাগালিতে কৃষ্ণের লাড় লোকমান কিছুই রে | 

নাঁবটে, কিন্তু আমাদের একটা উপকার হইল। বর্তমান সময়ে 
যে সন মুর্ধেরা কৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের প্রেম সম্বন্ধে অপবি- 
ত্রতার আরোপ করেন। কের পরম শত্রে শিশুপালও তাহ! 
করিতে পারেন নাই। তাহার কত নির্দোষ কার্যে দোষ ধরিয়া 
শিশুপান গালাগালি দিয়াছিলেন, ও সম্বন্ধে দোষ থাকিলে কি 
রক্ষ, ভিল,_মর্বাগ্রেই তিনি এ কলঙ্কের কথা উল্লেখ করিতেন। 
অতএব প্র মূর্খদিগের সংশয় দূর করিবার পক্ষে ইহা অকাট্য 
প্রমাণ। ধে সকল লেখক শাস্ত্রের বিরূদ্ধার্থ বটাইয়া অঙ্পজ!নী 
লরলচিত্ত পাঠকিগের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল করিয়াছেন, 
তীহারা হিনু সমাজের নিকট অপরাধী,ভগবানের নিকট 
অপরাধী। তাহাদের পুস্তক অপাঠ, আহা স্পর্শ ফরিলেও 
পাপ হয়। 
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_ শিশুপাল রূপ গালাগালি দি সক্রোষে নিজ দল নত ঢ 
বৃপতিদিগের জঙ্গে সভা হুইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন । 
তখন যুধিষ্টির শিশুগালের নিকট, গিয়া বিনীত বাক্যে বলি তে, 
রর রাজন! ক্ষান্ত হও, তুমি ধর্ের প্রস্ৃত মন বুঝিতে, 

 পারিয়া  অর্বজনপুজিত ক্‌ফের নিদ্দা করিলে, মহামতী 
জীবের অপমান করিলে, কৃষ। কে? ভীম্ম কে" তাহা চিনিতে 
পারিলে না। ধাহারা তোম! অপেক্ষা প্রাচীন এবং জ্ঞানী 
তাহারাও হঁহাদিগের সম্মান করেন। অতএব ক্ষান্ত হও। কৃষ্ণ 
অর্থ পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়াই তাহাকে র্ঘ দেওয়া হছে | 
ইহা লইয়া আর গোলযোগ করিও না। | 
মুধিষ্টিরের প্রবোধবাক্যে শিশুপালের চৈতন্য হইল, না। বরং 
রর ক্রোধ জম্মিল। তখন ভীত ঘুধিষ্টিরকে বলিতে জাগি- 
লন, পুরুযোত্তম কষের পুজায় ঘে অমন্তষ্ট, জ্ঞান- গর্ভ বিনীত 
বাক্যে মে শান্ত হইবে না। যিনি ত্রিলোকের পুজনীয়, তরহ্ধা- 
শের স্বামী, সর্ধ্বলোক হিতকারী, অর্কবধর্্ত এবং সর্বুণের ্‌ 
আধার, তিনি উপস্থিত থাকিতে, অর্ধ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি 
আর কে? কুষণকে অর্থ প্রধান সর্বাংশেই শ্রেক়ঃ হইয়াছে, 
ইহাতে যিনি অসহ্ট, তিনি ঘাহা ইচ্ছা করিতে গারেন। তীগ্বে 
কথা শুনিয়া, শিশুপাল তাহাকে আঁবার নভৃত: ন্ভবিষ্যতি রক্ষমের 
গালি দিলেন, কৃষণকেও ছাড়িলেন না। অবশেষে বিলে, 
ভীগ্! এই রাজগণ ইচ্ছা করিলে এখন তোমার জীবন, 
লইতে পারেন। ভীগ্ বলিলেন, শিওপাল! তুমি ধাহাদের রঃ 
তরসায় এই গর্ব করিতেছ, সেইনকল নরগতিকে আমি তৃণ 
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তুল্য গান করি। সকলের মন্তকে এই পদার্পৰ কয়িলাম, 
ধাহার যান সাধ্য, করুন। আময়া ধাহাক্ষে ঘা প্রদীপ করি- 
স্বাছি) সেই কৃ এই গণ্দুখে বিদ্যমান, বাহার র৭-কগু সন 
নিরুতির ইচ্ছা হইয়া তিনি এই শিমুল বৃক্ষে খা বর্ন |). 
কু কম! করিয়া কিছু বলিতেছেন না| বটে, কিছ মৃত্যু কামনা! 
হইয়। থাকিলে ইছীকেও মৃদ্ধে আছ্রান করিড়ে পার । : ভীমের 
কথা গুদিয়া এবং দ্বপক্ষীয় রাজাদিগের নিকট উৎমাহ পাই 
শিশুপাল আরও উত্তেজিত হইয্ব। উঠিলেন। তিনি কফণকেই 
মুদ্ধে আহ্বান করিলেন।. বলিলেন, গোবিন্দ! ৃ আইস, আজ 
সপাণ্ডব তোমাকে যমালয়ে পাঠাই। রা 

শিগুপাল কৃষ্ষের খিশ্বাত ভাই, কষ্-বিদ্বেী ভুর্ঘান্ত পুজের 
পত অপরাধ ক্ষমা করিবার দ্বন্থ পিসিমার, অঙ্গুরোধ, ছিল, সে 
শত বপরাধও ছাড়াইয়া গিয়াছে, পাপ পূর্ণ হইঘথাছে। শিশুপাল 
দধার্থ ্বাহ্বান করায় কৃষ্ণ উঠিলেন এবং মনতাস্থ সমস্ত রাজাকে 
মান্মোধম পূর্বক হুর পিওপালের . পুর্ব রব্যরহারের সংক্গিতত 
(পরিচয় দিলেন। .আর বল্গিলেন, এটু পারি আজ যে ুর্র্যবহার 
করিল, তাহাও মকলে প্রত্তক্ষ করিলেন। অড়গব ই ছুরাত্া 
আজ আর আমার ক্ষমার যোগ্য নহে। .. 
_.- শিশুপাল, য়ে তেলের গর্বে গর্বিত হইয়া, তনবানের রবিকে 
যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন, ভগরান প্রথমেই তাহার 
মেইভেনগ হরণ করিয়া লইলেন এবং জগথকে দেখা ইলেন, মানুষ 
হে শক্তি ও তেজের গর্ব করে, তাহা মানুষের নছে। শিক্ষপান 
_নিকেছ হইয়া মুখের ঘর্ণ ছাড়িলেন দা। তখন ভগবান থা 














উকুদ্থারা ভাহার মন্তক ছেদন করিলেন । দর্প ও অহস্কারের 
মহিত শিশুপালের জীবন অস্ত হইল। .. ঃ 

 শিগপালকে বিনষ্ট হইতৈ দেখিয়া, তাহার গগীর র রাজগাণ 
উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ পূর্বক বশ্ততা স্বীকার করিলেন। আর 
কোন. গোর রহিল না। যুধিষ্টিরের রাজন্থয়ঘজ্ঞ মহাসমায়োতছে 
সম্প হইল। যজ্ঞান্তে শ্রকৃষ, দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 


রি ভরৌপদীর বনত্রহরণ। 


 রাজ। যুধিটির রাঁজহৃযঘজ্ঞ শহাসমারোহে সমাপ্ত করিলেন। : 
পাণ্ডবদিগের বশঃ-দৌরভ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 
দেখিয়া, দুর্ধযোধনের শ্রাণ, ঈধ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি 
পাগুবদিগের সৌভাগ্য নষ্ট করিবার জ্ত, নানা প্রকারে চেষ্ট। 
পাইয়া অবশেষে যুধিষ্টিরকে দত ভীড়ায় আহ্বান করিলেন। : 
বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ত হইল। কপট ত্রীড়ায় পড়িয়া 
মিষ্টির প্রতিবারেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। তিনি খেলায় 
বধামর্ধর্ধ হারিলেন, শেষে দ্ৌপনীকে পথযস্ত হারিলেন। 
_: ছ্বৌগদীর প্রতি গাণুবদিগের এখন আর কোন স্বত্ব হিল 
| না। ছর্ষ্যোধন ফুল্মনে ভ্রাতা চুঃশ।সনের প্রতি আদেশ 
ৰ গিলেন, পাণডবদিগের অস্তঃ পৃ হইডে ছ্রৌপদীকে আনিয়া দত 
সভায় উপস্থিত কর। পাগুবের] বিমর্ধাবে সভার একগার্খে 


বসিষ্বা জাছেন, পাপিষ্ঠ দুর্ধ্যোধনের কথা শুনিয়া অন্তরে 
গ 
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হইতে লাগিলেন, কিন্ত বাড্নিপ্পত্তি করিগেন না। ছুর্ষ্যোধনের 
আদেশে দুঃশাসন চলিলেন”_যেমন দেবতা তেমনি তার বাছুন, 
তিনি অন্তঃপুর হইতে কেশীকর্ষণ পূর্বক আনিয়া আৌপদীকে 
কুরতায় উপস্থিত করিলেন। দ্রৌপদী কত কাকুতি মিনতি 
করিয়াছেন, জার্ডনাদ করিয়াছেন, কাদিয়াছেন, কিছু ভে 
পাণ্ডে দয়া হয় নাই, _রাহাকে ছাড়িয়া আসে নাই। 

দ্রৌপদী অপমান, লজ্জা ও তত্ব ভিয়মাথা হইয়া কদলী পত্রের 
তাবু কাপিতেছেন, চক্ষের জলে বদন, ভিজাইতেছেন, 

ছুঃশাসন চুলের গুচ্ছ ধরিয়! রহিয়াছেন, দ্রৌপদী এই অবস্থায় 

সভ(মধ্যে দণ্ডায়মান । ভী্ষের স্থার ধান্সিক ও বীর চুড়ামপিগথ 
সতাস্থলে উপস্থিত থাকিয্নাও কেছ কোন কথা কহিতেছেন লা। 
পাণগুবেরা বিষণ বদনে উপবিষ্ট, ভুর্ধ্যোধনপ্রমুখ কৌরবেরা 
আন্ফালন করিতেছেন। দেখিয়া, হুখে ও ক্ষোতে ডৌপদীতর 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। | সির 

স্ৌপদী নিকপায় ভাবিয়া মনের ক্ষোভে কাদিতে কাদতে 
বলিলেন; বুঝিলাম, ক্ষত্রিয়-চরিত্র, একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে; 
তীম্ব, ভ্রোণ, বিছুর প্রতৃতিরও সারত্ব গিয়াছে, ছুঃখিনীর প্রতি 
কাহারও দয়া হইল না, কৌরব-কৃত এই ছুক্ার্্ের প্রতিবান্ধ 
করিতে, কাহারও সাহসে কুলাইল না, পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি 
তোমার গর্ডে প্রবেশ করি। ফ্রৌপদীর থেদোভি শুনিয়া হুদ 
সনের আরও রাগ বাড়িল। তিনি বার চুল ছাড়িয়া, পরিছি় 
বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লানিলেন, তীন্র বাঁক্যবাণে চৌপদীর 
অন্তর ভেদ করিতে লাগিলেন। ছূর্ষযোধন বিদ্রুপ করি, স্বীধ 








ভৌপরীর বন্ত্ুহরণ | ৯৯ 


উর়দেশ প্রদর্শন পূর্্ক) জৌপুদীকে খায় বছিতে বলিলেন। 
ঘোর মর্থ বেদনার একশেষ হইতে লাগিল। 
ছঃশ|সন বস্ত্র ধরিয়া টানিতেছেন। কুলললনা রাজ- কনা 

রাজব ভৌপদীকে ষ্ভামধ্যে বিবস্তা করিবার চেষ্টা; তথাপি 
ক্ষতির কথ! কহিতেছেন না, চিত্র পৃভুলির স্তায় উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। এই মহাপাপের জন্তই বুঝি, হুকুক্ষেত্রের ফিতে 
বিধাতা যকলকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন । | 

দ্রৌগদী দেখিলেন, ভীগ্ছাদি খুরুনের আশা কর খা 
তখন ভিনি কান্দিতে কাস্থিতে, উর্ঘ নেত্রে, কাতরকণ্ঠে, মেই 
অগতির গ্রতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, রিপন্লের বন্ধু মধুসৃদনকে 
স্মরগ. করিয়া বলিতে লাগিলেন,-হে অনাথ-নাথ, পতিতপাঘন 
স্বীন্বন্থু! আজ কুরুকুলাঙ্গারের হাতে পড়িয়া মান যায়, প্রাণ 
যায়, রক্ষা কর। হে গোপীবন্তত ! অসময়ে তোম। ছিন্ন 
আর কেহ নাই,-উদ্ধার কর। হেরমানাধ! ছুমি অন্তর্থামী, 
অন্তরের বাতনা সকলই জানিতে, আর ত সহ্য করিতে পারি 
না,-ধিনীর প্রতি কৃপানৃষ্টি কর। হে জনার্দন! দুঃখিনীর 
ভাগ্যে আন মকলই বিপরীত; পাওবদিগের বলবুদ্ধি গিয়াছে, 
ভীন্ বুকে পাষাণ বাদ্ধিয়াছেন, বিছুরের ধর্ম বুদ্ধি লোপ পাই- 
য়ছে। তুমি ভিন্ন, ছুঃখিনীর ছ্মার কেহ নাই,-জজ্া সাধ 
ধাপ, রাখ | 

_.স্রৌপনী একমনে, কাতর প্রাণে এগে ভগবানকে ডাকিয়া 
অধোমুধী হইয়া অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং অবগনে 
মুখ ঢাকিলেন। নিদ্ধের মলিন মুখ দেখাইতে. এবং ি্ঘয 


রী দ্বারকা-লীলা |... 


কাপুরুষ গুঃজনদিগের দুখ দেখিতে বুঝ, আর ৮৮১১ রই 
রহিল না। | 

ভরৌপদীর কাতর রি ভগবানের নিকট, পণ 
কিনি চকে রক্ষা করিবার জন্ত চঞ্চল হইয়া, দ্বারকা ইইকে 
হঞ্জিং: "খে রওনা হইলেন। এদিকে তাহার ইচ্ছায় শু 
দ্রৌপদীকে রক্ষা করিলেন। পাগিষ্ ছুঃশাসন বহু চেষ্টা করি- 
বা ক্টাহাকে বিবন| করিতে পারিলেন না। সতী নারীর ধর 
বলের নিকট, ছয়ান্থার আহারিক বল পরাভূত হইল। 

: ধর্থের অত প্রভাব দেখিয়া পাপাচারী পুল্রদিগের কার্যের 
জন্ত অন্ধ রাজের মনে আশঙ্কা জন্মিল। তখন তিনি জৌপদীকে 
টে মা! তুম সাক্ষাৎ লক্্মী। তুমি আমার মিকট বর. 
পার্থ. +:। দৌপদী বলিলেন, কুরুরাজ! বদি অধিলীর 
প্রতি দয়া হই ধাকে, তবে পাগুষদিগকে দাসত হইতে মুগ্ক 
করুন। ৃতরা্র বলিলেন, তথাস্ত। ছ্লঁপদীর জন্গ পাগুবেরা ৷ 
দাস হইতে মুক্ত হইয়া, পাঞ্চালীগহ ইনরপ্রস্থপ্রশ্থান করি- 
লেন। | & 

*:ম, ডূরাত্ম্া দূর্ধ্যোধন ছাড়িবার পা নছেন। ভিনি 
পুনরায় "€ষ্টিরকে দ্যুত ত্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। ষুহিষ্টির 
অনিচ্ছা সেও ক্ষত্রিয় ধর্মাুনারে ছু:ধযাধনের আহ্বান অব- 
ছেল! করিতে পারিলেন ন|। দ্যুত ্রীড়ায় এবারও হারি- 
লেন, এবং খেলার গণানুসারে দ্রৌপদী ও ভাতৃগ্ণসহ বনে গমন 
করিলেম। হ্বাদশ বংসর বনবাসের গর এক বৎসর অজ 
বা করিতে হইবে। এই দীর্ঘ কালের 'জন্ত উহার মাতা 


কস্তীকে, বিছা গৃহে, রাখিয়া কাফালের বেশে রাজধানী-গরি-, 
ত্যাগ করিলেন। তাহাদের অবহথা দেখিয়া নগরবামীরাছু | 
(স্িদ্বমাঞ্চহইল। ড়া রা 
 জ্বগ্রযানের একি গা দ্‌ অধর বিগ হয়, সহ জা | 
ভাঙ্কাকে, হখথ প্রার্শন করিতে, তাহা, বুঝি। কিন্ত সাধুর 
বিপর হয় কেন ?--ধার্মিক পাওবদিগের বিপদ হইল কেন? 

হার, ভ্রান্ত আমরা, ভগবানের লীগার মন্ত্র কি.বুঝিব! বুঝিতে, 
পারি না 1 বলিয়া, আমরা অনেক মময়ে। তাহার মনতযুয়.কাণ্যে 
দোষারোপ, করি সাধুর বিপদ হয়। ম ধুকে ধনে অধিকতর 
 দিষ্ঠারানূ.করিতে। ঝড়ে যেমন বৃক্ষকে দৃঢ় করে, বিপদ তেমনি 
সাধুকেসংকার্থো সবল করে। সাঃ বিপদে বিচলিত হন ন1। তিনি, 
জানেন, এই? ৃধিবীই মানবের ষখাসর্বস্থ নছে। ছা অপেক্ষা 
তাহাকে, অন্ত, এক উৎকৃষ্ট ভুবনের জন্তপ্রস্থত হইতে হইবে। 
বিপদের, গুল যন্বাতেও, ধর্মনিষঠা রি ছিল বলি, মুখটি, 
সশরীরে বর্ন গমনে মর হইযাছিলেন এরর 


রাও 








ছর্বানার জে ভোদষন |... 


পাশা, হারিয় গাওবেরা কাম্গ।ল বেশে ॥ দ্োপনীর সহিত, 
বনে.গমর.করিতেন। কাঙ্গ।লের সখা শরীক এই অবস্থায় তিন, 
বার সঠাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেশ। তক্মধ্যে প্রথম ও শবে, রঃ 
বার সাক্ষাতের উদ্েস্ট, তাহাদের প্রতি সহানুতৃতি প্রকাশ এর 





প্রকোধ বাক্যে তাহাদিগকে সার্ভুনা করা, ছিভীয় বারের উদ্দেশ্য 
হর্ধাধার তোজন উপলক্ষে বিপদ্দ হইতে উদ্ধার করা। . 
 ছুর্ধাসা পধি হইলেও বড় তুদ্ধ স্বভাব। জঞ্স ক্রচিতেই 
লোকের উপর রাগান্বিত হুইয়া উঠিতেন। এবং অভিসম্পাত 
করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতেন] তাহার সাধনার জোর 
বেশী থাকিলেও এই বিষয়ে চরিত্রের ছূর্ববলতা স্থিল। অভি- 
সম্পাতে তপস্থীদিশ্বের তগঃ ক্ষয় হয়। এভন্ত হূর্ঝাসা তপস্যার 
অনুরূপ ফল লাভ করিতে পারিয়।ছিলেন বলিয়া, বোধ হয় না।* 
এই: ছুর্বারা মুনি একদিন ব্টিসহজ. শিষ্য সমভিব্যাছারে 
হস্তিনাক দুর্ধ্যোধনের নিকট আগমন করেন। ছুর্ধ্যোধন আদর 
অভার্থন বত প্রভৃতি দ্বার তাহাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করিলে, 
মুনি ভাহাকে বর প্রার্থনা! করিতে বলিলেন। পাওবদিগের বিনাশ 
.. * পুরাণে ছুর্বাসা মুনির অন্ন্ধে একটা সুনর গল্প আছে! তাহ! 
এই,_একদিন এক অন্গীতিব্ধবয়্বৃদধবরা্াণ সধাতুর হইয়া 
সন্ধ্যার সমঘব দুর্ববাসার আশ্রমে উপস্থিত হন। ত্রাঙ্গণকে ক্ষুধায় 
কাতর দেখিয়া ছুর্র্বাসা তাহার সায়ংসন্ধ্যার আয়োজনের সঙ্গে 
খাদ্য ফলমুলাধিও সংগ্রহ করিয়া একস্বানে রাখিলেন। ব্রাহ্মণ 
সন্ধ্যানা করিয়াই আহারে প্রবৃত্ত হইলের্স। দুর্বাস। তাহাতে 
ক্রোধাস্থিত হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন | তখন ভগবান 
দেখা দিয়! দুর্বাসাকে বলিলেন, এই বৃদ্ধকে আমি আশী বৎসর 
ক্ষম। করিতেছি, জার তৃমি একদিন ক্ষমা করিতে পারিলে-না ? 
বাবং তু্ি ক্রোধ শাস্তি করিতে ন! পারছে ভাবহ তোমার ততপ- 
স্থায় ফল হ্‌ইবে না [ও 








সাধনই 'দুর্্যোধনের প্রিয়কার্যা। এজন্য তিনি প্রার্থনা করিলে 
মুনিবর ! আপনি এই শিষ্যগণসহ বনে গিয়া পাওডবদিগের নিক 
আত্তিধ্য গ্রহণ করুস, আমি এই বর চাই। ০ হরি 
গারিয়াও হুর্যাসা বলিলেন, তথান্ত। 
- র্ঘে নুসারে ছূর্ববাসা নাভি 
মুখে সি নিকট যাত্রা করিলেন। বেলা অবলা জয়ে 
তিনি সশিধ্য পাণুব-কুটারে উপস্থিত হইলে, পাগুবেরা বাস্ত 
হই পাধ্য অর্ধ গ্বারা উহার ষথোচিত সৎকার করিলেন । মুনি 
ক্ষুংপিপাসারজন্ত কাতরত1 জানাইযবা শীঘ্র আহারের উদ্যোগ 
করিতে বলিলেন এবং তিনি শিষ্যাগণের সহি সান ও ফির 
ক্করিতেচলিলেন| ডিএ 
পাণ্ডবেরা, হনবাসী, নিত্য আনেন, তে খান। একে কেকিছুরই 
সংস্থান নাই, গাহাতে দুই একটী লোকের জাহার নক্ব। যাইট 
হাজার লোককে আহার করাইতে হইবে, না পারিলে, ছুূর্বাসার 
কোপানলে দগ্ধ হইত্তে হইবেন. এই বিষম ভাবনায় পড়িয়া 
পাণবের অস্থির হইলেন। ভ্রৌপদী বিষ বদনে 'মাথায় 
হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। 'আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, 
মকলে এক যনে বিখদভঞ্জন শ্রীকৃ্কে ডাকিতে লাগিলেন। 
ভক্তের প্রাণের ছাকে ভগ্ন স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
দেবী কুঝিিনী পরিচর্ধ্যা করিতেছিলেন; তাহাকে বলিলেন, 
আমি চলিলা। কম্সিনী বলিলেন, কোথায়? ভগবান বলিলেন, 
মধ্যে আমার গাণ্ডব: ষখার। বিপদে পড়িয়া আমাকে স্মরণ 
করিতেছেন; আমি আর এখানে স্থির থাকিতে পারিতেছি না) 















ডি  দবারকানলীরা,।. 


্ উফ ফেগবলে, দ্বার হইতে মুহূর্ত মধ্যে পাগুবদিগ্রের | 
নিকট - উপন্থিত, হইলেন।.  ভ্রতৃষে্র ক্মাগমনে পাওুবের 
ভরসান্বিত হুইয়া ভাবিলেন, বিপদোদ্ধারের এখন একটা উপায় 
হইবে, আর আমাদের চিন্তা-নাই।. তাহার! কাতর ভাবে হবী- 
কেশেক্চ নিকট বিগদ্দের বিবরণ জানাইলেন।- তিল বলিলেন, 
সেখাহা-হয় হইব; এখন আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, ভাহারউপায় 
কি দ্রৌপন্ধীর মুখে হাসি দেখ] খিয়াছে, তিনি হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন; স্ববাসাকে তোজন করাইতে তোমায় ডাকি" 
য়ান্ছি, এখন তোমাকে খাওয়াইবার- জন্ত- কংহারে :ডাকির +. 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ও কথা রাখিস! এখন, হাড়ি অনুসন্ধান, কর. 
যাহা থাকে তাহাহেই আমার তৃপ্তি হইবে। ভ্রৌপদ্ধী সহান্ত 
মুখে উঠিয়া,-ধো গা হাড়ি আনিয়া দেখাইলেন। কেশব ঝলিলেন, 
 ষেশাকের কণা লাগিয়া রহিয়াছে, উহাই, ফাও।, শ্রীকৃফ, 
কৌতুক করিতেছেন মনে করিধা দ্রৌপদী তাহাই করিলেন), 
ভগবান মাক্ষের কণা মুখে দিয়া বলিপেন,”-আঃ তৃপ্ত হইলাম 
দ্রৌপদী হাঙ্গিতে হাসিতে কহিলেন) এত অপর্ধ্যা্ড আহারেও 
তৃপ্তি হইরে না? ভগবান বলিলেন, তুমি জাননা, তোমার এ 
শাকের কণা দেঁবহুর্ণভভ। ভৌপদী বলিলেন, তোমার ষেন উদর 
পুর্ণ হইল, এখন দুর্বার উদর পূরণের উপার কর। যুধিষ্টিরাদিও 
বলিলেন, আমর প্লেই ভাবনায়. বড় আম্মির হইয়াছি, তাহার 
ব্যবস্থা কি? কৃষ্ণ বলিলেন, আর সে চিন্তা করিতে হইবেনা। 
তাহাদের উদর'ছাপাইয়া গলাঃ় গলায় হইয়াছে; আর তাহারা. 

এধানে আ।দিবেন না) আপনারা নিশ্চিত্ত থাকুন। যুধির্টির 





অভিমনুযুর বিবাহ। ১০ 


আন্লাদিত হই বলিলেন, তুমি পাগুবের 'মখা, পাগুবদিগ্সের. 
বিপদ, তোমারই বিপদ, আমরা তোমার টাকা শিশচ্ত 
ইইলাম।, এ £ | টি 
এদিকে ছুর্দামা ও তাহার শিপ স্বান সি অঙ্কে 
দেখেন, উনর পরিপূর্ণ, আহারে প্রবৃত্তি নাই, উদ্গার উঠিতেছে; 
থেন কত কি ধাইয়াছেন। হূর্বামা শিষাদিগকে বলিলেন; 
আহারার্ঘ যাইব কি; শা মাত্র নাই; অবলটুকু পাঁন করিতে 
ইচ্ছা হইতেছে নাঁ। শিষ্যের] বলিলেন, আমাদেরও মেই 
অবস্থা! মুনি রলিলেন। তবে আর -পাগুব কুীরে গিয়া কাজ 
নাই। উল, আমরা আমাদের আশ্রমের দিকে যাই। এরই, 
বলিয়া তিনি ষশিষ্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 
এই প্রকারে পাগুবদিগের-বিপদ.কাটিল, ইৃধ্যোধনের কুশ্টেই 
বিষণ হইল ভগবানের অনস্ত কৌশল, অসাধারণ স্থলেই তাহার 
অসাধারণ ব্যবস্থা। ভক্তের বিপঞ্চকে তিনি নিচের বিপদ মনে 
ক:রল। তিনি পাবদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া সা. 
কার প্রস্থান করিলেন | 


 অভিমন্ত্যুর বিবাহ । 


পাণুবেরা বারবত্মর বত্কষ্টে বনে বনে কাঁটাইজেন। শেষে 
অন্দাত বাসের বৎসর বিরাট রাজার পুরীতে ছদ্রবেশে ভাবশ্থিতি 
করিলেন । তাহাও কষ্টেকুট্ে কাটিয়া গেল। এই সমন্বে 


সু ঘারকালীলা রা 


কৌরবেরা বিরাট তৃপতির গোধন হরণ করেন। অর্জন, রাড- 
পুত্র উত্তরকে সাক্ষীগোপাল বন্নপ সঙ্গে লইয়া একাই কৌরব 
দিগকে পরাজয় দৃর্দমক গোধন উদ্ধার করিলেন। ইনার পরই 
হারা ছন্ববেশ পরিত্যাগ করিয়া রন্তত পরিচয় প্রদান পূর্বক 
প্রকীশিত হইলেন। পাগুবদিগের ঘষাচার মর্বত্র প্রচারিত 
হইয় পড়িল। বিরাট রাজ! প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, মহামযা- 
মরে গাওবদিগের সংবর্ছনা করিলেন, এবং গোধন রক্ষা 
গ তেব উপকার উল্লেখ করিয়। কতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে 
লানিলেন | তিমি তাহাদের মহিত বৈৰাহিক স্ব স্থাপনের 
যগ্রত। জানাইলেন। রাজকুমারী উত্তরার সহিত অরন-পুত্র 
অভিমনথার বিবাহ-মনব্ধ কির হইল। . 
.বুবি্ির, আভিয্থার বিবাহের সমাচার জানাইয়া কফ) বলরাম 
ও ভত্তাস্ত যাদব দিকে আনান জনত দ্বারকায় দত প্রেরণ করি- 
লেন। ক্রুপদ্ রাজার নিকটেও মংবাদ গেল। নিমন্ত্িত হইয়া 
মকলে বিরাট রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। অভিমন্থ্য 
তংকালে ভরার্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যুখিটিরের 
অনুরোধ অমদারে কু বলরাম তাহাকে সন্ধে লইয়া আমিলেন। 
সকলে উপস্থিত হইলে মমারোহ পূর্বাক ভি, বার ৃ বাহার 
হন হইল | 





(১, ৭ রী 
পাদ কর্তব্য সম্বন্ধ মন্ত্রণা।, 


অতি বিবাহোৎসৰ শেষ হইলেএকদিন পাণুবের, সা . 
গত আতীয়গণের সহিত বিরাট সভায় উপস্থিত আছেন। এমন. . 
সয়ে কষ) নৃপতিদিগকে মম্োধন পূর্বক জিজঞাম! করলেন, 

“ সঙ্যপালন হইল, অতঃপর পাগুবদিগেয কর্তব্য কি ? জাথ- 
নারা চিস্তা করিয়া তাহা স্থির করুন। হাহারা অতোর | 
অনুরোধে এত কষ্ট সহ করিলেন, অধর্ম করিয়া বাজ্যলাতঙ 
তাহাদের প্রার্থনীয় নহে। অধার্মিক কৌরবের। বাল্যকাল 
হইতে ইহাদিগকে কত কষ্ট দিয়াছে ও বিপদে ফেলিয়াছে, 
তথাপি ইহারা তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। অতএব উতর | 
পক্ষের হিতকর চিন্তার কর্তব্য ছির করুন।॥ 
শ্রী আরও ঝলিলেন, গুর্ষোধন ইহাদের প্রাপ্য অর্রায | 
মহজে ছাড়ি দিবেন, কি দ্ধ অবলম্বন করিবেন, তাহা বুঝিতে 
পারা যাইতেছে না। যাহাতে তিলি সন্ধি করেন এবং ইহাদের 
পরাপারাজ্য ইছাদিগকে দেন, তাহা বুঝাইবার জন্ত কোন ধারক, 
দুষোগ্য দৃতকে ত্যহার নিকট পাঠান উচিত কি না, স্থাপনার! 
ডাহাও ভাবুন।” ্ুকফের কথা সমাপ্ত হইলে, বলরাম বলি" 
লেন, “ সন্ধি হইলেই সর্বপ্রকারে ছাল হয়। অতএব সেইজস্ত 
উপযুক্ত দূত পাঠান উচিত।" সাত্যকি বলিলেন, « সন্ধি য় 
হউক, কিন্ধ আমার মতে পািষ্ঠদিগকে সমুচিত শিক্ষা! দেওয়া 
কর্তব্য।” জপ রাজা বলিলেন, “ সন্ধির অন্ত দূত প্রেরণে 
ক্ষতি নাই; কিন্ত হবেনা নিশ্চয়। আমার মতে দূত পাঞ্লীন 


রি | ঘারকাশীলা। | 


হউক, এদিকে মিত্ররাজগণের নিকট লোক, প্রেরণ করিয়া সৈন্ত 
সংগ্রহের চেষ্টা হউক। মন্ধি হয় তাল, না হয় কায অগ্রসর 
হইয়া থাকিবে” সকপের কথা সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ শেষে 
টা কিছু না বলিয়া মুখিিকে এইমাত্র জানাইয়া রাধিলেন 
,৭ মন্ধি না হইলে, অগ্রে অন্য সকলের নিকট দূত পাঠাইয়া 
সর্ধাশেষে আমাদিগকে আহ্বান করিবেন” এইকপ বলিয়া 
কহিতা ভিনি নয বিগকে লইয়া হারকায় প্রস্থান করিলেন। 
চল না, 
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| চা দ্বারকায় নী গেলে, গাণডবেরা জ্রপদ রাজার পরা- 
মর্শানুদারে ছর্ধ্যোধনের নিকট দূত পাঠানের পূর্বেই রাজাদিগের 
নিকট দূত পাঠাইয়া তাহাদিগকে স্বপঙ্গীত্ করিবার চেষ্টা প্রবৃত্ত 
হইলেন। দুর্ধ্যোধন ইহা। জানিতে পারিয়া, তিনিও চেষ্টা আরশ 
করিলেন। কৃষ্ণকে স্বপক্ষ করিবার জন্য উভয় পক্ষেরই চেষ্টা; 
 অভিপ্রায়ে দূর্ব্যোধন ও অর্জুন একই সময়ে ছবারকায় উপস্থিত 
হইলেন। শ্রীকফ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। ছৃর্যোধন শয়নগহে 
প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বাহুদেবের শীর্ষদেশস্থিত আমনে উপ- 
বেশন, করিলেন | অর্জন পশ্চাতে দিয়া সাহার পদপ্া্ে 
.বসিলেন। 

আীকষ জাগ্রত হইয়া প্রথমে নি গরে দুর্্যোধনকে 
দৃষ্টি গোচর করিলেন । তিনি উপবিই হইয়া উভত্বেত্র নিকট 


বুদ্ধেরউদে]াগ | | ১০৯, 


কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আগমনের হেতু জানিতে চাহিলেন,। 
তখন দুর্য্যোধন, বলিলেন, কৌরব ও পাগুরদিগের মধ্যে যুদ্ধ 
হইবে,আপনাকে কৌরব পক্ষে দাহাধ্যকারী রূপে থাকার প্রার্থনা 
জানাইবার জন্ত আমি আসিয়াছি। উভয় পক্ষের সহিতই 
আপনার তুল্য সম্বন্ধ, কিন্ত আমি প্রথমে আমিক়্াছি বলিয়া, 
অগ্রে আমীর প্রার্থনা! গ্রহণ করিতে হইবে। | 

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি আগে 
আসি়াছেন,তাহাতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু অর্জুন প্রথমে 
আমার মৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছেন। আমি উভয্ব-পক্ষেরই 
সাহাধ্য করিব। এক পক্ষে আমার তুল্য যোদ্ধা, অর্ব,ঘ সংখ্যক 
আমার নারায়ী সৈস্ত থাকিবে, অন্ত পক্ষে যুদ্ধ-বিমুখ ও নিরন্তর 
হইয়া আমি খাকিব; আপনারা কে কি চান? কিন্ত ধর্ম ও 
প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে বয়সে কনিষ্ঠ বলিয়া অগ্রে অজ্জুনের 
বরণ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব প্রথমে অর্জুন বদুন কি 
চান? অজ্জ্ন বলিলেন, আমি আপনাকে চাই। তখন কৃঝঃ 
চৃধ্যধনকে বলিলেন, তাহাহইলে, আপনি নারায়ণী সৈন্য গ্রহণ 
করুন.। দূর্যোধন সম্মত.হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, 
ুগ্ধ'বিমুখ নিরন্তর কৃষঃ অপেক্ষা নারায়ণী সৈন্ত, আমার পক্ষে, 
ভালই হইল। তিনি ইহান্ডে সতষ্ট হইয়া! অবিলম্বে হস্তিনাস 
প্রস্থান করিলেন। 

দুর্ধ্যোধন গমন করিলে পর, ভগবান অজ্্থনকে জিজ্ঞামা 
করিলেন, খে! তুমি মামাকে বরণ করিলে কেন? মুৰ-বিমুখ 


নিরস্ত্র আমাকে লইয়া! তুমি কি করিবে? ভ্র্জুন বলিলেন, 
৮ 
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মাপনাকে লইয়াই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। কৃষ্ণ বলিলেন, 
আমাদ্ারা কি কাজ হইবে? অর্জুন বলিলেন, আপনাকে আমার 
রখের সারধি করিব। ভগবান মনে মনে হাষিয়। তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। অতঃপর অর্ভুন কয়েক দিল স্বারকা থাকি 
শীকৃষণকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

শীরষ ধর্ম ও স্তায় সঙ্গত শে উতর পচ পক্ষের মাহাম্টী করিতে 
সম্মত হইলেন। প্রবৃতি অন্ুমারে উভয় পক্ষই' বন্ধষ্ট হইল । 
ছর্ধ্যোধন আহুরিক বলে জয়লাভের ইচ্ছুক, তিনি 'সৈম্তবলের 
সাহায্য প্রাপ্তির কথায় সন্ভষ্ট হইলেন; পাণ্ডষদিগের যুদ্ধ, ধশ্ম 
সঙ্গত, অর্জুন ধর্মীবতার কষ্চকে লাভ করিঘ়। সুধী হইলেন। 
তথ্মপি লোকে কিরূপে বলে যে, কৃষ্ণ ইচ্ছা! করিয়া, গাণডব পক্ষ 
অব্শ্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। 


পাণ্ডব ও কৌরব দূতগণ। 


কৌরব ও পাণুব উত্ভয্ পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, 
কিন্ত পাগুবেরা সপ্ষির চাও পরিত্যাগ করিলেন না। তাহারা 
সন্ধির জন্য ত্রপদ রাজার পুরোহিতকে দূতরূপে কৌরব সপ্তায় 
প্রেরণ করিলেন। তিনি হস্তিনায় গিদ্না হুর্ধ্যোধনকে অনেক 
বুঝাইলেন, কিন্ত ফল হইল না। হৃর্ধ্যোধন স্পষ্ট বলিলেন, 
ঘিনামুদ্ধে সৃচ্যগ্র তুমিও প্রধান করিব ন। | দত অকৃতকার্য হইয়া 
পাগুবদিগের নিকট প্রতিগমন পূর্বক সকল কথ! জানাইলেন। 


পাগব-ও কৌরর দূতগণ। ১১১ 


অন্ধরাজ, কুপুজ ছুর্ধেোধনের বাধ্য হইয়াছিলেন। পাগুক 
দিগকে রাজ্য প্রদান করিতে তাহার বড় ইচ্ছা! নাই, কিন্ত মুদ্ 
বাঁধিলে যে, কৌরব পক্ষের সর্ধ্বনাশ ঘটিবে,সে ভয়ও তাহার 
আছে। অতুল বাহুবলশীলী ভীমকে তাহার বড় ভয়, এবং 
পুরুষোত্তম কৃ পাগুবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, ইছা তাহার 
আর এক মহা ভয়। তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ অমাত্য লঞ্জয়কে দৃত- 
বূপে পাগুব্নিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। অভি প্রায়১- ধর্মভয় 
দেখাইয়া ঘুধিতিরকে যুদ্ধে ক্ষাস্ত করা। 

সঞ্জয় বাগ্জাল বিস্তার পূর্বক যুদ্ধের অনিষ্টকারিতা নি 
ধর্ঘভীক যুধিষ্িরকে যুদ্ধে নিরগ্ত হবার জন, অনেক কথ বলি- 
জন | মুধিঠির বলিলেন, ছুধ্যোধনের অস্তায় আচরণেই মুহধ 
বাধিবার সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। 
কুষণও 'বলিলেন, মহারাজ ব্বতরা্র ও তাহার অর্থলোভী পু্র- 
গণের জগ্তই ঘুদ্ধ সম্ভধ হইয়াছে, অতএব এবিষয়ে ধর্শ্পরায়ণ 
যুধিঠিরের প্রতি দোষারোপ কর। অন্তায়। কৃষ্ণ আরও বলিলেন, 
আমি নিজে একবার ধৃউরাষ্্রের নিকট গিয়া, স্থির প্রস্তাব 
করিা দেখব, তাহাতেও ঘি পাণুবদদিগের যথার্থ প্রাপ্য 
রাজ্য দিতে সম্মত নাহন, তবে কৌরবদিগের ধ্বংস অনি- 
বার্ধ)। 


সঞ্জয় হুস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া অন্ধরাজকে সমস্ত কথা 
জানাইলেন। তাহা! লইয়া কৌরবদিগের মধ্যে বিশেষ আলো- 
চন! হইল। ধৃতয়াষ দৃ্যোধনকে বলিলেন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই, রাজা দিদা পাওুবন্দিগের সাঁছত সন্ধি কর। দুর্ধেযাধনের 
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তাহাতে মত হইল ন1। তীহ ইত চেষ্টা করিলেন, তাহাও 
বিষণ হইন। : 

এদিকে পাও্ডবগক্ষ হইতে দৃতরূপে ভগবান স্বয়ং কৌরব 
সভা যাইতে উদ্যত হইলেন। তাহাকে শক পক্ষীয় ভাবি 
গাছে, দু্যোধন তাহার প্রতি অসদ্ধযবহার করে, এতন্য যুধিষ্টির 
একটু ইতগ্ততঃ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, তয় নাহ, তাহারা 
আমার কি অনিষ্ট করিতে পারে ? তবে যাওয়ায় কোন ফল 
হইবে না, তাহা আমি জানি। তথাপি লৌকিক কর্তব্যের ক্রুটি 
ববধা উচিত নহে। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া যুধিটির আর আপত্তি 
করিলেন না। ভগবান পাণুবদিগের দূত হইয়া হাস্তণ।8 ঘাত্র 
কেন। 

শীকষণ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, গ্ৃতরাষ্ সম রি 
অর্থাদি দ্বারা তাহার যখোচিত সংবর্ধনা করিলেন; আলাপ 
সম্ভাষণ ভিন্ন অন্ত কোন কথা হইল না।, জৃষীকেশ সভ। 
হইতে হহির্গত হইয়। বিছুরের গৃহে গমন করিলেন । বিছুর 
উক্তিপূর্ধব তাহার আর্চনা! করিয়া পাগুবদিগের কুশলাদি 
জিজ্ঞ/সিলেন, কুস্তীদেবীও কান্দিতে কান্দিতে আসিয়া পুলরদিগের 
অবস্থা জাগিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কু 
সকশের মঙ্গল মমাচার জানাইয়া বলিলেন, আপনি কালিৰেন 
না, পাগুবদিগের তুখ-সৌভাগ্যের দিন নিকটবন্তাঁ। 

বিছুরের ভবন হইতে ভগবান পুনরায় কৌরব সভায় গমন 
করিলেন। এবারও অন্যান্য নানা কথার গত হইল, আসল 
কথা পাড়িশেন না। দুর্ধ্যোধন বাহুদেবকে ভোজনের নিমন্ণ 
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করিলে, ত্বিনি তাহা গ্রহণ মা করিয়া বলিলেন, আমি পাব পক্ষ 
হইতে দূত হইয়া আমিয়াছি, কাধ্যাধনের পুর্ধে আপনার দিম- 
গ্রহণ করিতে পারি না। ভগবান ছর্ধযোধনের রাজভোগ 
পরিত্যাগ করিয়া, দে দিন কান্মাল বিছুরের গৃহে গিয়া শাকানন 
ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিলেন। 

পরদিন পুনরায় কৌরব সভায় আগমন পূর্বক, ধৃত্রাষ্ট্রকে 
নাস্বোধন করিয়া বলিলেন! কুরুরাজ! জামি পাৰ ও কৌরব- 
দিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্টে আপনার নিকট আসি- 
য়াছি। নীতি ও ধর্ম কিছুই আপনার অবিদ্দিত নাই। অত- 
এব, আমি আপনাকে আর বেশী কি বলিব। আপনি আপনার 
বিসম্বলোভী পুত্রদিগকে সছুপদেশ দ্বারা অংন্থ্াচরণে ব্রিত 
করুন। ইহাতে উপেক্ষা করিলে, প্রলয় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া কুক- 
কুল বিনষ্ট হইবে, পৃথিবীর বীর বংশ ধ্বংস হইবে। অতএব 
আপনি আপনার পুত্রদিগকে বুঝাইয়্া সুপধে আছুন, আমি 
পাগুষদিগকে নিবারণ কারব। রাজন! সন্ধি না হইলে, 
আপনি শান্তি পাইবেন না, আপনার ধর্মরচিত্তায় ব্যাঘাত 
ঘটিবে। | 

কচ আরও বপিলেন, মহারাজ! পাগুবেরাও ত আপ- 
নার পর নয়। তাহাদের অনিষ্ট হইলে ভাহাতেও আপনার দুঃখ 
হইবে। পাওবের! বিনীত বাক্যে আপনাকে জানাইযাছেন যে, 
প্রাপ্য রাজা দিয়া তাহাদের প্রতি দয়া ও গেহ প্রকাশ করুন। 
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া! সতাপ্ই সমন্ত লোক, কৃষণকে এবং পাশুব 
দিগকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্্র বলিলেন, কেশব !. 
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আমি কি করিব, ছুর্মতি রিনি আমার বাধ্য নহে। তুমি 
তাহাকে রুঝাইতে যত কর। 

তখন কৃষ্ণ দুর্ধ্যোধনকে বলিলেন, আপনি আমার কথ 

নিয়া পাপ সপ্কপ্ন পরিত্যাগ করুন। সন্ধি করিতে সভাসগ্গাণের 

ও আপনার পিতার, সকলেরই ইচ্ছা । অতএব আপনি ইহাতে 
সম্মত হইয়া সকলকে সন্ধষ্ট করুন; তাহাতে ১প্রকারে 
আপনার মঙ্গল হইবে। ছৃষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ শুনিধেন না। 
রুষখ অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্ধ্যোধনের মত ফিরিল ন]। 
ক্রমে ভীম্ম, দ্রোণ, ধৃত্রাষ্র প্রভৃতি একে একে বুঝাইজেন, 
কিছুতেই দৃর্ধযোধনের মন নরম হইল না। 

অবশেষে গান্ধা'রী কুপিতা হইয়! বলিলেন, কুলাঙ্গীর ! তৃই 
গুরুজনের হিত কথায় অবজ্ঞা! প্রদর্শন করিতেছিস্‌। বুঝিলাম, 
তোর পাপেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। মাতার এই বাক্যে 
দুর্য্যোধন কুদ্ধ হইয়। সঙ্ভা পরিত্যাগপুর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তখন 
কৃষ্ণ ধৃ্রাষ্ট্রতে বলিলেন, ছুর্যোধনকে বাদ্ধিষা আপনি পাণুব 
দিগের সহিত সন্ধি করুন, নতুবা মঙ্গল নাই । কৃষ্ণের এ উপ- 
দেশ ধৃতরাছের মনে ধরিল ন1। 

দর্ঘ্যোধন সভা হইতে বহির্গত "হইম্া কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি 
কুমন্ত্ি দিগের সহিত পরামর্শপুর্ববক, কৃষককে অবরুদ্ধ করিতে মনন্থ 
করিলেন। সাত্যকি তাহাদের এই- চক্রান্তের সন্ধান পাইয়। 
কষ্ণকে চুপে চুপে সে কথা জানাইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে 
তাহা ষভামধ্যে প্রকাশ ' করিলেন। শুনিয়া, বিছুর কথিলেন, 
কৌরবদিগের- মৃত্যুকাল নিকটবন্বাঁ, তাই ছূর্ধ্যোধমের এমন 
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র্ব্ধি, হইয়াছে। শরীক বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে, 
একাই সকলের বলদর্প ঘুচাইতে পারি। কিন্ত আমার সেইচ্ছা 
নাই, দৃর্ধ্যোধন যাহা পারেন করুন। তখন দৃতরাষ্ট্ দর্ধ্যোধনকে 
সভায় ডাকাইয়৷ অত্যস্ত ভ৫সনা করিলেন, ব্য. গালাগালি 
দিলেন। 

র্ধ-দ্ধি দুর্ধোধনের ছুটে দা রাজ হাষ্য সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগি- 
লেন তখন তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকুপ হষ্টতে বিছ্যতের 
যার প্রভা বহির্থত হইয়া, নৃপতিগ্রণের চক্ষু বলিয়া ফেলিল। 
তাহারা দেই তেজোময় মুতি দর্শনে অসমর্থ হইয়! নয়ন মুদ্রিত 
করিলেন। ভগবানের কৃপায় কেবল সভাস্থ ধষিগণ, আর তীন্ব, 
দ্রোণ, বিছুর ও অঞ্জয় দুরি রক্ষণে সমর্থ হইলেন। তাহারা 
অতঃপর. ভগবানের বিশ্বরূপ ধারণ পধ্যস্ত অবলোকন করিষা, 
মোহিত ও চরিতার্থ হইলেন। ভগবান, বিশ্বরূপ সংবরণ পুর্ব্বক 
আর অপেক্ষা করিলেন না। খধিগণের অনুমতি লইয়া, সাত্যকি 
ও কৃতবন্্ার সহিত সভা হইতে বহির্গত হইলেন। 

তিনি বিছুরের আশ্রমে গিয়া কুন্তীকে অভিবাদন ও সংক্ষেপে 
সমস্ত ঘটন! বিজ্ঞাপন পূর্বক রথারোহণে উপপ্লব্য নগরে পাণুব- 
দিগ্ের নিকট প্রস্থান করিলেন। গমন কালে তিনি 
কর্ণকে রথে উঠাইয় কিষদ্দর লইয়া গিয়া, তাহাকে পাণুব পক্ষ 
আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ণ যেকুস্তীর কানীনূ 
পুত্র এবং যুধিঠিরাদির সর্বল্যেষ্ঠ সুতরাং তিনিই রাজা 
হইবেন, একথা তাহাকে জানাইলেন। তিনি দূর্য্যোধনের পক্ষ 
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পরিত্যাগ করিলে, ছুর্ঘযোধন সন্ধি কক্জিতে বাধ্য হইবেন এবং 
তাহাহইলে, কৌরব ও পাণ্ডব উভয় গঙ্গেরই মঙ্গল হইবে, 
মগ্থলময় ভগবান সমস্ত কথাই বর্ণকে খুলিয়া বলিলেন । কর্ণ 
তাহার যুক্তিযুক্ত কথাগুলি ্বীকারও করিলেন, কিন্ত তথাপি তিনি 
কতকগুলি কারণের জন্ত ছুর্যোধনের পক্ষ পারত্যাগ করিতে 
অগ্ষম বণিয়া, প্রীৃষের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন! 
ভগ্গবান আর কিছু নাবলিয়া, কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক, রথ 
চালাইর! পাগবদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্টিরকে 
সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের একান্তই বিনাশ 
দশা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ অনিবার্ধা, অতএব যুদ্ধের আযো- 
জন করুন। | 0 


ক্রক্ষেত্রের যুদ্ধল্জা। 


সন্ধির চে সর্ধপ্রকারে ব্যর্থ হইলে। পাওবপদ্গে যুদ্ধের 
আয়োজন পূর্ণরূপে হইতে লাগিল। ছুর্ধোধনও প্রচুর বল 
সংগ্রহ করিলেন। পাগুবপক্ষে সাত ও কৌরব পক্ষে এগার, 
অক্কৌহিনী সৈন্য সংগৃহীত হইল। দ্রুপদ। বিরাট, সাত্যকি, 
ইষ্টদৃয়, ভীম, অন্ন প্রভৃতি পাণ্ডব সেনার আধনায়ফ হইলেন। 
কৌরৰ পক্ষে ভীগ্ষ, ফর, কর্ণ, শল্য নি সেনাগতিত্ব গ্রহণ 
করিলেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্থান নিদিষ্ট হইল। যুদ্ধের জঙ্্র এই সকল 


ভগবদগীতা। | ১১৭ 


নিয়ম ধার্য হইল যে, প্রতিদিন দিবাবনানে যুদ্ধের অবমান 
হইবে। যুদ্ধের সময় ভিন্ন, অন্য সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শক্রু 
ভাব থাকিবে না। অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, গল্ারোহী 
গঙজ্জারোহীর সহিত এবং রথী রখীর সহিত পদাতিক পদা- 
তিকের মহিত যুদ্ধ করিবে। সমযোদ্ধা ভিন্ন সবল ব্যক্তি দুর্ববলের 
প্রতি অন্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। সেনা হইতে নিষ্ছান্ত 
ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। | ছি 
কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল সৈস্ত 
ও মেনাপতিগথ সজ্জিত হইয়া তথায় গমন করিলেন । উভয় 
পক্ষের সৈম্ত মধ্য হইতে উল্লাম হৃচক শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। 
উকুষ্ণের তীমনাদী প্রাঞ্চজন্যশজ্ও বাছিল। রুণসজ্জায় 
কুরুক্ষেত্র ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিল।। | 


ভগবদগীতা ৷ 
কৌরব ও পাণডব পক্ষের সৈ্ত স্জিত হইলে, অর্জুন বলি- 
লেন, হধীকেশ ! একবার উভয় পক্ষীয় সৈস্তের মধাস্থলে আমার 
রথ স্থাপন কর দুর্য্যোধনের পক্ষে ষে সকল যোদ্ছুবর্ণ উপস্থিত 
হইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে একবার দেখিব। পার্থের 
কথামুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। রথ উভষ় পক্ষের সৈম্তমধ্যে 


স্থাপিত হইলে, পার্থ সমস্ত সেনা এবং সেনাধ্যক্ষদিগের প্রতি 
ষ্টিপাত করিয়া কহিলেন। এ ঘে, সকলই আমার: আমানু 
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পিতামহ, আমার আচার্য, আমায় ভ্রাতা, আমার জাতি, আমার 
কুটুত্ব, সকলই যে আমার। ইহাদের সহিত মুদ্ধ করিয়া ইহ- 
দ্িগকে নিধন করিয়া, আমাদিগকে রাজ্যশাত করিতে হইবে? 
তবেই হইয়াছে! সে রাজ্যে আমাদের কাজ নাই, বরং ভিক্ষা 
করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিব, তথাচ যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে 
নিধন করিতে পারিব না। দয়ায় ও মমতায় অর্জুনের শরীর 
অবসন্ন হইল, হাতের গাণ্ীৰ খসিয়! পড়িল, ভিন র্ক্যোধনের 
সমস্ত অপরাধ ভূলিয়! গেলেন। 

এই ভীষণ ষময়ে অর্জুনকে কর্তবা বিমুখ ঢা ভগবান 
তাহাকে ভংসন! করিয়া বলিতে লাগিলেন। অর্জ্দুন ! তোষার 
্ায় ব্যক্তির এরূপ চিত্ত-দৌর্বল্য ও মোহ শোভা পায় না। 
এই কর্তব্য-বিমুখতায় তোমার ইহকাল, পরকাল হই-ই নষ্ট' 
হইবে। অতএব মোহ পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর কর। 
অভ্ভুন বলিলেন, কেশব ! যে যুদ্ধে জ্ঞাতি ও গুরুগণের রক্তপাত 
করিতে হইবে, মে যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ফল দ্বেখি না। যাহাহউক 
তুমি শুভাগুভ বিবেচনা করিয়া আমাকে কর্তব্যের উপদেশ 
ঘাও।% চা 

তখন ভগবান হাসিতে হাসিতে বলিতে লাঘিলেন, সথে। 
তুমি পঞ্িতের মত কথা কহিতেহ্ব কিন্তু কার্ধ্যে মেন্ূপ করিতেছ 
না। অতএব তোমাকে প্রথমে পগিতের যতে কর্তব্য 

* এই. সময়ে ভগবান অজ্্রনকে কর্তব্য পালন জন্ত যে 
উপদেশ দিয়া ছিলেন, তাহাই ভগবাগীতা নামে প্রসিদ্ধ। 
শ্_ীতার কতকগুলি উপদেশ সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। 


ভগবদীতা । [১১৯ 


বুঝাইতেছি। অজ্জুনি! পণ্ডিতের জীবিত বা মৃত কাহারও জন্ত 
শোক করেন না। আমি, তুমি, আর এই সকল রাজন্তগণ, এখন 
যেমন বর্তমান আছি, পূর্বেও তেষনি ছিলাম এবং পরেও 
থাকিব। এই সুকলের দেহের মধ্যে যে আত্ম! বিরাজ করি- 
তেছেন, তিনি নিত্য অর্থাৎ সর্ধকাল স্থায়ী, কিছুতেই তাহার 
বিনাশ নাই। লন্নঃ মৃত্যু, জর! প্রভৃতি যাহা দেখ, তাহা এই 
দেহেরই হয়। একের আত্মা অন্যের আত্মাকে ধ্বংস করিতে 
পারেন বলিয় যিনি ভাবেন, '্নাত্ব| কি পদার্থ, তাহ! তিনি জানেন 
না। আত্মার জম্ম, মৃত্যু, ভীম, বৃদ্ধি কিছুই নাই। শরীর বিন 
হইলেও তীহার বিনাশহয় না। মনুষ্য যেমন জীর্ণ-বস্ত্র পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নৃতন বন্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া, নৃতন-দ্েহ আর করেন। আত্মা, শস্ত্র বিদ্ধ 
হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে দ্রব হন না। অতএব কিরূপে 
তুমি এই সকল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিবে? তুমি জান্ার স্বরূপ 
বুঝিয়া শোক পরিত্যাগ কর, কর্তব্য বিমুখ হইও না। 
আর যদি দেহের স্তায় আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে, এইরূপই 
মনে ভাব, তাহাহইলেও তোমার শোক করা উচিত নহে। কারণ, 
জন্মিলেই মরিতে হুইবে, বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় হইবে, ইহা প্রন্কৃতির 
অনিবাধ্য নিয়ম। অতএব এই অবধারিত বিষয়ের জন্তও 
তোমার শোক করা অকর্তৃব্য। | 
অতঃগর ভগবান উচ্চ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া! সংসারী মতে 
অর্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন। অজ্জুন | ভূমি ক্ষত্রিয়) ধর্মুদ্ধ 
করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম । অন্তএব কর্তব্য যিমুখ হইলে, এই: 
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হিসাবেও তোমাকে নিন্দনীয় ও পাপী হইতে হইবে। তুমি 
আমার কথানুস'রে কর্তব্য কর্ম কর, লাভালাভ ভাবিও না। .. 
অর্জুন! কার্য. করিতেই তোমার অধিকার আছে, কিন্ত 
কাধ্যফলে তোমার কোন অধিকার নাই। ফলদাঁত| ঈশ্বর | জ্ঞানী 
ব্যদ্ভিরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম করিতেছি মনে করিয়া, কামনা 
শুণ্ত হইয়া কার্ধ্য করেন। তাহাতে ফল হউক বা না হউক তজ্জন্ত 
ক্ষতিবৃদ্ধি বিবেচনা ধরেন'না। এইক্সপ নিষ্কাম ক্ৃহি শ্রেষ্ঠ। 
নিষ্কাম কর্মের আর একটা মহৎ ফল এই/--কার্যে সকসতা লা 
না হইলেও তাহাতে মর্মবেদনা জন্মে না। ফললাভের আকঙ্ষান 
কর্ম করিলে, তাহাদিগকে বিষম মন্ত্র পীড়া ভোগ করিতে হয়! 
ঈশ্বরের অন্ভিপ্রেত কার্য করিতেছি ভাবির নিষ্কাম ভাবে কর্চব্য 
কর্ম করিয়া গেলে, তাহা কখনও নিক্কল হয না। ফলাকাজ্া 
না ধাকায় নিক্ষাম কর্ম্মকারীর কর্ম-বন্ধন 'ছন্ন হয়। তখন আত্ম 
জ্ঞান জন্মে, 'হৃতরাৎ সে সময়ে লোকে আত্মার সহিত দেহের যে 
পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারে। আত্মজ্ঞান জন্মলেই বুদ্ধি,আত্মা 
ভিন্ন.অন্ত পদার্থে আসক্ত থাকিতে পারে না। সেসময়ে ঈশ্বরের 
প্রতি বুদ্ধি অবিচপিত থাকিয়! তত্বজ্ঞান জন্মে। এই তত্জ্ঞানী 
_. * ভগবান ষে নিষ্কাম কর্পের কথা বালয়াছেন, তাহা কেবল 
দিজের মহ্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে বা জগতের সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ 
দ্বে কর্ম করিবে, তাহাতে নিজে কোন ফলের আক।জ্] রাখিবে 
না। উহাতে অপরের হিত বা জগতের হিত প্রার্থনা থাকিলে 
অথব? ঈশ্বরের প্রীতি সাধন অভিপ্রেত হইলে, নিষ্কামত্বের বাধা 
ইয় না। তদ্রুপ কার্য কর্তব্য কাধ্যের মধ্যে গণন্গীয়। 
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বাজিরা যোগী বা জীবন্মুক্ত পৃরুব। তাহাদের মন আত্মা তেই 
পরিতৃপ্ত থাকে বলিয়! দুঃখে বিহ্বল-বা দুখের জন্য লালায়িত হয় 
না। উই যোগীদিগের কোন প্রকার বিযয়াক্তি। মায় মমতা, 
অথব৷ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ধাকে না । তাহাদের ইঙ্্রিপ্নগণ বশীভূত 
থাকে। সর্ধকাম পরাজিত নঃ করিয়া সংসার ত্যাগী হইলে, 
যোগী- হওয়া যায় ন!। 

অর্জুন বলিলেন; কেশব ! আমি তোমার কথা! টী পারি- 
লামন1। যদি জ্ঞানই নিক্কাম-কর্্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তবে. আমাকে 
হিংসাত্বক কার্য্ের জন্ত উত্তেজনা করিতেছ কেন ? তুষ্বি কখনও 
জনের, কখনও কর্ধের প্রশংযা করিলে। অতএব জ্ঞান ও বন্ধু 
এই উভযের মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ট, তাহা মিশন করিয়া বল, আমি 
তাহাই অবঙ্গম্বন করিব।: ও 

ভগবান বলিলেন, সখে! জ্ঞান ঘোগ ও কর্খ যোগ উরে 
উদ্দেশ্য এক। এই উদ্ধয়ের, দ্বারাই ব্রন্ম-নিষ্ঠা জন্গিম্না থাকে। 
কেবল অধিকার ভেদেই বিষয় ভেদ হইন্াছে। ছিলি জ্ঞানী, 
তশহার পক্ষে জ্ঞানযোগ। আর ঘিনি কমা, তাহার পক্ষে কন্ম 
যোগ অবলম্বন করাই তাল+ দেহধারী মাত্রকেই, কর্ম করিতে, 
হয্ব। কর্মশূস্ত হইয়া থাক প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ । জ্ঞান শ্রেষ্ঠ 
হইলেও কর্ম ভিন্ন কখনও জ্ঞান লাভ হয় নাঁ। ততদিন চিত্ত- 
গুদ্ধি নাহয়) ততদিন সংসারে থাকিয়া কর্ম করিতেই হইবে । 
তাই বলিয়া, সকল কর্দ চিগুদ্ধি হয় না। ধিনি ধনের আশার 
কর্ম করেন, তাহার ধন হয়, যিনি মানের আশায় কর্ম করেন 
তাহার গ্বান পভ. হয়; আর. যিনি চিত্তশুদ্ধির আশায় নি্কাম 

১ 


১২২ দ্বারকা-শীল!। 


হইয়া কর্ধ করেন, কেবল তাহারই চিশুদ্ধি জঙ্গিরা খাকে। 
অতএব সথে! তুমি অগ্রে নিক্কাম-কণ্ কর। তাহা হইলেই চিত্র. 
শুদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে । | 

হীহারা জান লাভ না করিয়া) বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, 
তাহাদের ভোগহুখের আশা মন হইতে যায় না। এইরপ 
বাহিক বৈরাগ্য প্রদর্শনকারী সন্ন্য।সীরা কপটাচারী ও প্রতারক । 
এরূপ বৈয়াগ্যে মুক্তিলাভ হয লা। অতএব অজ্জর্ন। যদি 
তোমার প্রকৃত টৈরাগ্য লান্ডের ইচ্ছা থাকে, তবে সর্বদাই কর 
কর। কর্ধ করিতে করিতে বিষয় নুধের প্রতি বিতৃষা জন্মিবে। 
কারণ, বিধয় সুখের আশ্বাদ গ্রহণ ভিন্ন, তাহার অগ্গারতা বুঝা 
যায় না। আবার সেই অসারতা! বুঝিতে ন1 পারিলে। বিষয় সুখে 
 স্থণা জন্মে না, শুতরাৎ প্রকৃত বৈরাগ্য লাভও হয় না। অতএব 
তুমি নিষ্ষাম মনে কর্ম কর। কর্তব্য কার্যে বিমুখ হইও না। 

ভগবান পুনয়ার় কহিলেন, সে ! আমার এই রূপ ভিন্ন আর 
এক অব্যক্ত রূপ জাছে। তাহা কেছ দেখিতে পায় না। আমি 
সেই জবাক্ত রূপে সমন্ত বিশ্ব ব্যাপিহা অবস্থিতি করিতেছি? 
সকল ভূতই আমাতে অবস্থিতি করে, আমি কিছুতেই স্থিত 
নহি। আমি ক্ষিতি, জগ$ তেজ, মরুখ ব্যোম্‌, এই পঞ্চ ভূতের 
অন্তরে ও বাহিরে আছি বটে, কিন্ত কাহারও সহিত সংলিগ্ত 
নহে। বাঁু যেমন আকাশে আছে, ভ্ৃত সমস্তও সেইরূপ 
আমাতে আছে। প্রলয় কালে এই সকল আমাতেই বিলীন 
হয়। আধার আমার বাসনা হইলে, এই সমূধায়ই উৎপন্ন হ়। 
এই জন্ব-চৈভন্তময় জগৎ আমার ইচ্ছাতেই হৃষ্ট হইয়াছে। 


তগবদসীতা | ৯২৩ 


আমি উদাসীন পুরুষের স্তায় কর্ণে অনাসক্ক। থাকায়, কর্দ 
পাশে বন্ধ হই না! অথচ হক্িস্থিতিগ্রলয়াদি সম কর্ধ 
করিয়া থাকি। কর্ম ফলের বাসন! 'াকাতেই জীব, জন্মৃত্যু 
জরাদি দুঃখ তোগ করে। আমি কখনও সুর দেহ ধারণ 
পূর্বক অবতীর্ণ হই। পরমার্থ জ্ঞানহীন মহুযোয়আমার মানব- 
মূর্তিতে অশ্রদ্ধ৷ প্রদর্শন করে।: ধাহার] সাত্বিক প্রকৃতি: লাভ 
করিয়াছেন, তাহারা আমাকে সর্বভূতের কারণ আলি! আমার 
ভক্জনা, আমার নাম সংকীর্তন ও তক্তিপূর্বক আমাকে নমস্কার 
করেন এবং এক মনে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ 
কেহ যঞ্জ দ্বার আমার আরাধনা করেন, কেহ কেহ বা জীবাত্বাকে . 
আমার মহিত অভিন্ন জনিয়া তঙ্গনা করেন। এইরূপ ভিন্ 
ভিন্ন লোকে, তিম্ন তিন্ন প্রকারে আমার আরাধনা করিয়া 
থাকেন। ৃ 
বেদক্ত বাক্তিগণ কাম্য বজাদির অনুষ্ঠান ক আমার নিকট 
বর্গ কামনা করেন। কর্মফলে তাহার দ্র্গে গিয়! নানা প্রকার 
_ স্ধ ভোগের পর, ঘখন সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হয়, তখন আবার মনুষ্য 
লোকে জন্ম গ্রহণ করেন। এন্ধূপ লোকদিগের, পুনঃ পুনঃ সংসারে 
আগমনের পর শেষে স্থাত়ীরপে স্বর্ন ভোগ হয়। কিন্তু ধাহার! 
এক মনে আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই নিষ্ঠাবান পুরুষ 
দিগকে আমি ষোগ ও কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকি। 

অজ্জুন! ধবাহারা শ্রদ্ধাতজি বিশিষ্ট হইয়া, অন্ত দেবতার, 
পূজা করে, তাহারা ও অজ্ঞানতা বশত; আমারই পু করেন। 
আমার সহিত-অভেদ জ্ঞান নাকরিয়া, ঘিনি পৃথক জানে অন্ত 


দেবতার পুজা করেন, তিনি সাক্ষাৎ সন্বন্ধে আমাকে না গাইয়া 
মেই সেই দেব লোকে গমন করেন। বাহারা আমাকে সর্বময় 
জ্ঞানে পুজা করেন, শীহাকাই আমাকে পান। ইহলোকে কর্ম 
জমিত ফল, দীগ্র পাওয়া যায়, বলিয়াঃ মানবগণ সকাম হইয়া 
ইঞ্জাদি দেবতার পূজা করিয়া খাকে । 
আমি সর্ব প্রাণীর পক্ষেই একরপ ; কেহ আমার প্রি) ব 
কেহ অপ্রিয় নীই। যে বাত্তি আম্মাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা 
করে। সে আমাতে অবস্থিতি করে। আমি তাহাকে কপ। 
করিয়া ধীক্ধি। অনন্ত চিত্তে আমার ওজনা করিলে? ছুরাচারও 
পীর ধারক হয়। আঁমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট ইয় মা। 
আমাকে থে ধেগাবে' উপাসন] করে, আমি তাহাকে সেই 
ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি এবং সে সেই ভাবে আমাকে 
প্রাপ্ত হয়। ধাহারা প্রেমতক্তির বলে, আমাকে পরমা ত্বা রূপে 
অবগত হইতে পারেন, সেই র্বতেষ্ট উক্তগ্নণ ি্বাগ মুক্তি 
শান্ত করিয়া খাফেন। | | 
পত্র, পুষ্প, ফল বা সুধু জল, রিনি যিনি যাহা প্রদান 
করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করি। অতএব অর্জুন! তুমি 
তোঁমার কার্য) দান, তপস্যা, হোম, আছার প্রভৃতি সমস্ত আমার 
ল্লীতির নিমিত্ত, আমাতে সমর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি শুভা শুভ 
কর্ম-বধন হইতে যুক্ত হইঘা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 
তৃষিনিষ্কাম ভাবে কর্তব্য কর্ম কর। 
শরীক অর্জুনকে এই রূপ আনেক উপদেশ বাক্য ধলিলে, 
তখন অর্জন কহিলেন, কেশব! তোমীর উপদেশ শুনিয়া 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফল । ১২৫ 


আমার ভ্রমজ্ঞান দূর হইল। আমি কর্তব্য কর্ণ পরিত্যাগ 
করিব না,--যুদ্ধ করিব। টি রও 


_ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফল। 


শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অর্জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় 
পক্ষের মেনা ও মেনাপতিগণ মহ বিত্রমের সাহত যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদ্দিন প্রাতঃকাল হইতে আরস্ত হইয়া, 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণ, অজ্জবনের সারথি হইয়া 
রথ চালান, আর পরামর্শ দেন,* যুদ্ধ করেন না। আঠার দিন 
ব্যাপিয়া এই মহাঁযুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের পরিণাম, বিধাতার 
যাহা লিখন, তাহাই হইল। পাগুবেরা জয়ী হইলেন। বীর 
চুড়ামণি ভীস্ম শর-শব্যাশায়ী রহিলেন। ভারতের বীরব্ংশ 
একেবারে ধ্বংস হইল। দুর্ধ্যোধনাদির বংশে বাতি দিতে কেহ 
রহিল ন]। আঠার অন্ষৌহিনী সৈন্য বিনষ্ট হইল। যুদ্ধ শেষে 
কৌরব পক্ষে রহিলেন কৃপাচার্ধ্য, কৃভবর্মম1া ও অঞ্র্থামা, পাগুব 


। সাপ 


*ঘ্বোপ বধের সময় “অস্বখমা হত ইতি গজঃ।” যুধিষ্টিরকে 
এরূপ কপট ও মিখ্যাকথ1 বলিতে শ্রীকৃষণ পরামর্শ দেন নাই। 
ধন্নকের ছিলায় সর্পভ্রম জন্মাইয়া, অজ্জ্নকে তাহা কর্তনের 
পরামর্শ প্রদ্দান পূর্বক দ্রোখ বধের অন্তায় অনুষ্টানও ভগবান 
করেন নাই। & শ্লোকগুলি মূল মহাঁতারতের নহে। বিচক্ষণ 
ব্যক্তির তাহ? প্রমাণ করিয়াছেন। | 


১২৬ . ্ারকা-লীলা। 


গক্ষে রহিলেন, মাত্র যুধিপ্তিরেরা পাঁচ ভাই। ফলততঃ এমন 
মহানিষ্টকর ভীষণ যুদ্ধ ভারতে আর কখনও হয় নাই। যুধিষ্টির 
আত্মীয় শ্বজন বন্ধু বান্ধবহীন রাজত্ব লাভ করিয়াও মুখী 
হইলেন না। 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ । 


(সুদ্ধ শেষ হইলে, পাও্ডৰগণসহ শ্রীকৃষ। শেকে অন্তপ্ত ধৃত- 
বাই) গাক্কারী ও কৌরবপত়ীদিগকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রদর্পনে গমন 
করিলেন। পতি, পুক্প, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনগণ্র মৃতদেহ 
রভূমে পতিত দেখিয়া, কৌরব রমণীরা বিষম আর্তনাদ করিতে 
লাগিলেন। গান্ধারী শত পুত্রের শোর্ষে একেই অভিভূত 
ছিলেন, এখন তাহাদের মৃত শ্ররীর দর্শন করিয়া শৌক-যন্ত্রণা 
আর মহ করিতে পারিলেন না, তিনি মুচ্ছিতা হুইয়া ভূতল- 
শায়িনী হইলেন। চৈতন্ত লাভ হইলে, দ্রুদন করিতে করিতে 
দাকণ মর বেদনা! জানাইয়া কৃকে অভিশগু করিলেন। বলি- 
লেন) “কেশব! তোমার জন্তই এই ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে, 
তুমি ইচ্ছামত, ইচ্ছা করিলে, এই মহানিষ্ট টিতে পারিত না। 
তুমি তাহা কর নাই, এজন্য, আমি ভোমাকে অভিশাপ দিতেছি; 
তোমার জঅমনোযোগে যেমন আমার বংশ ধ্বংস হইল, তেমনি 
তোমার ছারাই তোমার বংশ ধ্বংস হইবে । আমি বদি কায় 
মনোধাক্যে পতি দেবা করি! থাকি, তাহা হইলে আমার এই 


শরশয্যাশামী ভীম্মের স্তব। ১২৭ 


বাক্য বৃ হইবে ন11” রতুগর্তা মাত! পুত্ররতু্দিগের কার্ধ্য ভাবি- 
লেন না, কৃষণকে অভিশাপ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, দেবি! আমি যাহ করিব সন্কল করিয়াছি, তুমি তাহাই 
বলিলে, তোমার অভিশাপ সফল হইবে। 


শরশধ্যাশায়ী ভীন্মের স্তব। 


পাগুবেরা ধতরাষ্ের আদেশে রণক্ষেত্রে পতিত মৃত ব্যক্তি. 
দিগের সৎকার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া শাস্ত্ানুসারে সম্পন্ন করি- 
লেন। পরদিন প্রভাতে বাসুদেব, পাগুবদিগকে সঙ্গে করিয়া, 
শরশধ্যাশায়ী পরমতক্ত ধার্মিক ও নীতিজ্ঞ মহাবীর তীম্ষের 
নিকট গমন করিলেন। কৃষ্ণকে দ্বেখিয়া প্রেমতরে ভীঙ্গের 
ছুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন, কেশব! তুমি 
অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের ঈশ্বর, তোমার মহিমা বর্ণনা করিয়া দেব- 
গণও শেষ করিতে পারেন না। তোমাকে জানিতে পারিলে, 
মৃত্যুভয় দৃরীভূত হইয়া পরম পদ লাভ হয়। যে তোমাকে 
ভক্তির সহিত একবার প্রণাম করে, তাহার দশ অশবমেধ ষজ্ছের 
ফন হয়। ফেতোমাকে ম্মরণ করিয়। শয়ন, ভোজন, গমন 
প্রভৃতি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহ!র আপদ বিপদ সমস্ত নষ্ট 
কর। তুমি নরকতয় মিবারক, ভবসাগরের তরী; গো, ব্রাহ্ষণ 
এবং জগতের হিতকারী। আমি তোযাকে বার বার নমস্কার 
করিতেছি। যাবৎ আমার জীবন অন্ত না হয়, . তাবৎ শঙ্খ- 


১২৮ দ্বারকা-লীলা 


চক্র-গরদা-পর্রধারী চতুভূ্জ ০0 দর্শন দিয়া আমার জীবন 
সার্থক কর। 

কেশব! যুদ্ধের সময় তোমার এ দিব্য শরীর শরাতাতে ক্ষত 
বিক্ষত করিয়াছি। তুমি ভক্তসখা অর্জুনের জন্য বুক পাতিয়া 
সকলই মহ করিয়াছ। নিজের প্রাকৃতিক দেহের রক্ত দিয়াছ, 
তবু তের প্রতি দয়া ছাড়িতে পার নাই। কৃপাসিন্ধু! তোমার 
অনস্ত কপার অস্ত কে করিবে, কে তাহার মর্থব বুঝিবে ? আমি 
তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমার অন্তিম কালের সুগতি 
বিধান কর। | 

ভগবান হধীকেশ, তীপ্বের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি 
ধর্বজ্ঞ ও নীতিজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনার গুণ-গোৌরব, আপ- 
নার মঙ্গেই লোপ হইতে চলিল। আমার ইচ্ছা, যুধিষ্টিরকে 
আপনার জ্ঞানের কিছু উপদেশ প্রদান করেন। তীম্ম বলিলেন, 
জনার্দন ! ধর্খুই বল, আর কর্মই বল, তুমি সকলের মুূল। 
তোমার সাক্ষাতে আমি কি উপদেশ দিব? বিশেষতঃ আমি 
শরশয্যায় পতিত, মুমূর্য এবং ক্রিষ্ট) আমার কি এখন মন 
স্থির আছে যে, উপদেশ দিব। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনাকে 
বর দিতেছি, আমার বরে আপনার সকল যন্ত্রণার অবসান 
হইবে। আপনি দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ 
মকশ্সই বর্তমানের ন্তায় দেধিবেন। অতএব রাজা! মুধিষ্টিরকে 
আপনি উপদেশ প্রদান করুন। আপনাকে সমধিক যশস্বী 
করিতে আমার ইচ্ছ! হইয়াছে। 0. 

তীগ্ম, শ্রীফ্ণের কথায় সম্মত হইলেন। ভগবানের কৃপায় 


কামগীতা । ১২৯ 


তাহার ছুখ যন্ত্রণা সমস্ত গেল। তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া 
রাজনীতি ও ধর্নীতি বিষয়ে বিস্তৃত রূপে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন তীয্নের উপদেশ শুনিয়। বি অত্যন্ত ৪ 
উচিত ০০ | 


লীতা / 


সঃ শরশধ্যায় থাকিয়া দিনগত কালধাপন করিতে 
লাগিপেন । উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলেই। ফোঁগাবলগ্বনে মান 
লীলা সংবরণ পূর্বক, দিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। 
_ ভীম্ব স্বর্গীরোহপ করিলে, তাহার শোকে খুধিষ্ির অভিভূত 
হইয়া! পড়িলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আম্মীয় গ্ব্জনের বিনাশ হেতু 
তাহার মন পুর্ষেই বৈবাগ্য যুক্ত হুইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ 
করিখাও রাজত্ব গ্রহণ করিতে প্রথমে সন্ত হন নাই। তখন 
শ্রকৃষ উপদেশ দিয়া ভীহাকে সান্না করিয়াছিলেন । এখন 
আবার বলিয়া বসিলেন, রাজত্বে আমার প্রয়োজন নাই, আমি 
বনবাসী হইব। তিনি পিতামহের মৃত্যুকে নিজকৃত কার্যের 
ফল ভাবিয়া এবং তাহার স্নেহ মমতা গুণগ্রাম, স্মরণ করিয়! 
কাদিতে লাগিলেন। ুধিষ্টিরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্ত ব্যাস, 
নারদ প্রস্ততি আসিয়া অনেক বুঝাইলেন, তাহাতেও সাহার 
বৈরাগ্য গেল না। তখন জকৃ্ণ বলিতে লাগিলেন, রাজন্‌! 
বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনের বৈষম্য উপস্থিত হইলে ষেমন 


১৩০ ঘ্বারকা-লীলা রি 


শরীরে ব্যাধি জন্মে, .মেইরূপ সত্ব, রজ, তম, আত্মার এই তিন 
গুণের বৈষম্য জন্মিলে, মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। হর্ষ উপ- 
স্থিত হুষ্টলে শেক থাকে না, আবার শোকের সময় আনন 
অনুভব কর! যায় না। মনে অহংজ্ঞান উদয় হওয়ায় আপনি 
শোকাভিভূত হইয়াছেন! কিন্তু এসময়ে আপনার নুখহ্‌ঃখ 
কিছুই মনে করা উচিত নছে। পাম ত্রদ্ধই সুধহঃখের অতীত, 
এ সময়ে তাহাকে স্মরণ করাই আপনার কর্তব্য। অহংঙ্ঞানের 
সহিত এখন আপনার ঘোরতর দ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এই 
দ্ধ কুরুক্ষেত্রের যৃদ্ধ অপেক্ষা ওরুতর। যোগ ও তছুপযোগী 
কাধ্যাবলম্বদ ভিন্ন অহস্কারকে পরাজয় করিতে পারিবেন না 
এবং না পারিলে ছুঃখেরও সীমা থাকিবে না। অতএব আপনি 
আমার কথ! শুনিয়া, অহংঞ্জানকে পরাজয় করিয়া! শোক 
ছঃখ পরিত্যাগ পুর্ব হুস্থির মনে রাজত্ব করুন। 

রাজনূ ! কেবল রাজ্য পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হইবে 
না। বিষর পরিতাগ ছূ3রে থাক্‌, ইন্দ্রিয় সকলকে পরাজয় 
করিপেও সিদ্বিলাভ করা কঠিন। মমতা বিহীন না হইলে, 
হ্ধ লাত হইতে গারে না। ঘিনি জগতকে অবিনশ্বর বলিয়া 
বিশ্বাস করেন, প্রাণীদিগের দেহ নাশ করিলেও তাহাকে হিংসা 
পাপে পিপ্ত হইতে হয় না। নুধু বনচর হইয়া ফল মুল দ্বার! 
জীবিকা নির্বাহ করিলে কি হইবে বিষয় বাসনা না গেলে 
মংসার বন্ধন যায় ন|। হন্ত্রিয় ও বিষয় উভয়কেই মায়াময় 
বলিয়া জ্ঞান করুন। কামনা মনে জগ্মে। এবং. উহা! সমূদায় 
প্রবৃত্তির মূল কারণ। ধিণি ফললাতের বাদনায় দান, ব্রত, 


যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ । ১৩১ 


যজ্ঞাদদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি কামনাকে পরাজনন করিতে 
পারেন না। কামনা দিগ্রহ ভিন্ন, বার্থ ধর্ম হয় না। 

কামনা স্বয়ং বলিয়াছে, নির্খমতা ও ঘোগাভ্যাম ব্যতিরেকে 
কেহ আমাকে পরাজয় করিতে পারবে না। জাপক, যাজ্ভিক, 
: বৈদিক, তপথী, এই সকলের মনেই আমি অস্ষুটরূপে প্রকাশ 
পাই।” হে রাষন্! আমি আপনার নিকট কামদীতা কীর্তন 
করিলাম, ইহা শুনিয়া আপনি ছ্‌্জঃ কামনাকে পরাজয় 
করিতে চে ককুন। আপনি এখন অশমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়া, কামনাকে ধন্ষের দিকে রাখুন। যে সবজরবর্গের 
বিরহে আপনি পুনঃ পুনঃ অভিভূত হইতেছেন, সহত্র শোক 
অনুতাপ করিলেও তাঁহাদিগের দর্শন পাইবেন না। আমার 
কথা শুমিয়া অন্থুতাপ পরিত্যাগ পূর্বক অশ্বমেধের অনুষ্ঠান 
কক্ষন। তাহাহইলে, ইহলোকে যপঃ ও পরলোকে সন্গাতি 
হইবে। 

শীকষের উপদেশ শুনিয়া, নারি অহংজ্ঞান দর হইল | 
তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ধ্বক রাকা মনোনিবেশ করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ গাণবদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক ভগিনী 
সভদ্রাকে লইয়া দ্বাকায় প্রস্থান করিলেন। 


 মুধিঠিরের অস্থমেধ যদ্ঞ। 
মুধিঠির, শরীফের উপদেশ অনুসারে অশ্বমেধ যঙ্জের আয়ো-. 
দন করিলেন। রী খখন দ্বারকার ধাম, তখন ুধিঠির 
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অর্বমেধ হজ্জ কালে তাহাকে উপস্থিত হওয়ার. জন্ত- অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। যজ্ঞের আয়োজন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণসহ 
পুনরায় হস্তিনায় আগমন করিলেন । যজ্জের অশ্ব রক্ষা করিতে 
নিযুক্ত হইয়া, অজ্ভন নানা দেশে ফিরিতে লাগিলেন! এই 
উপলক্ষে নীলধ্বজ, হংসধ্রজ, বক্রবাহন প্রভৃতি অনেক রাজার 
সহিত অঙ্গনের যুদ্ধ হয়। কাহাকেও বিনাশ করিগ্বা, কাহারও 
সহিত বা সন্ধি স্থাপন করিয্াঃ তিনি চতুর্দিক জয়পূর্বক যজ্ঞীয় 
অশ্বহ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, মহ! সমারোহে যজ্ঞ ক্রিয। 
মম্পন হইল। 

যজ্ঞান্তে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার নিমিত ব্যস্ততা প্রকাশ 
করিলে, ফুধিষ্টিরাি কৃষ্ণ বিরহের কষ্ট ভাবিয়া, অস্থির হইলেন। 
ভগবান নুষিষ্ট বাক্যে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
এবং কুভ্তীদেবীকে প্রণাম পূর্বক রখারোহণে দ্বারকায় 
চলিলেন। পাগওবদিগ্বের মহিত তাহার এই শেষ দর্শন। ইহার 
পর তিনি আর হস্তিনায় আমেন নাই, এবং পাগুরদিগের সঙ্গেও 
আর তাহার দেখ! হয় নাই। 


যছুবংশ ধ্বংস। 


ূ শ্রী, ঘুধি্টিরের অস্বমেধযজের পর হ্তিনা হইভে দ্বারকাঘ 
আদিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ধ্বংশ ধ্বংম হইল। যদু- 
বধশীয়ের অত্যন্ত অশিষ্ট ও হুর্দাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই 
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জন্ত ভগবান দুরের ছুষ্ট দমন করিয়া এধন ঘরের. রি দমনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । ক 
একদিন নারঘাদি খষিগণ নর মাহি: সাক্ষাৎ করিম 
্বন্ব আমে -প্রতিগ্মন করিতেছেন) এমন সময়ে ছুরি যাদ- 
বের! কৃষ্ণপৃত্র শাস্বকে গর্ভবতী স্ত্রী সাঙগাইসকা, মুনিদিখ্বের নিকট 
পিজ্ঞাসা করিলেন, এই গর্ভবতী স্ত্রীলোকীর গর্ভে কি সন্তান 
হইবে বলিয়া দিনৃ। খধিগ্রণ ঘাদবদিগের পরিহাসে অমন 
হইয়া, ক্রোধের সহিত অভিষম্পাত করতঃ বলিলেন, যে লৌহ 
৮৪ বার গর্ভ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই মুষলই প্রসব করিবে 
বং তাহাদ্ারা কৃ বলরাম ভিন্ন, সমস্ত যহৃকুল বিনষ্ট হইবে। 
টা অতিমম্পাতে যাদবদিগের মনে তয় হইল। শ্রফ 
এই ঘটনা জানিতে পারিয়া যাদবরিগকে বলিলেন, তোমাদের 
ছক্কার্ধের অনুরূপ ফল হইবে, খষিবাক্য কখনও বৃথা হইবে না। 
তখন তাহারা হতাশ হইয়া রাজাজ্ঞান্ুয়ারে মুষল চূর্ণ করতঃ 
সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভীত মনে কালযাপন্‌ 
করিতে লাগ্গিলেন। | 
তাহার! তীর্থ দর্শনের সন্কর করিয়া, প্রভাসে গ গমন করিলেন। 
কৃ বলরামও তাহাদের সন্ধে গ্রেলেন। প্রতাদে উপস্থিত হইয়া 
তাহার! ইচ্ছানুরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে লাখিলেন। এক 
দিন সকলে হুরাপানে মত্ত হুইয়৷ পরস্পর পরস্পরের সহিত 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত থাকিয়াও কাহাকে বাধা 
দিলেন না। াত্যকি, কৃতবন্মাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, তুমি 
কাপুরুষের মত নিডিত পাণুবমিগের মন্তক ছেদন করিয়াছ। কৃত- 
১২. 
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বন্া বলিলেন, তুমি যবে কাপুরুষেরও অধয, ছিন্নবাহু ভুরিশ্রবাকে 
বিনষ্টপ্রায় দেখিয়াও আঘাত করিয়া তাহাকে বিনাশ, কর! তোমার 
কোন্‌ পৌরুম়ের কার্য হইয়াছে? সাত্যক্কি অত্যত্ত ভুদ্ধ হইয়া, 
কৃতরম্্বার মস্তক ছেদন করিলেন এবং. ত্ততাঘ অন্যান্যের 
বিলাশে পপ্রবৃ হইলেন। ওরা যীনের। সাতৰি ও 
গ্রহ্যন্নকে বিনাশ করিল,। নট 

শীষের সমুখেই, এইলং মকর কাণ্ড এনা ভিনিক কাহা- 
কেও নিরারপ,করিতেছেন_না। ক্রমে যাদরগণ এপ যত্ত হইয়া 
উঠিলেন যে, যিনি ধাহাকে“হৃবিধা গাইলেন, ভাহাকেই বিনাশ 
করিতে লাগিলেন; পিতাপুজ পর্য্যস্ত সম্পর্ক বোধ রহিল না। 
ভবশেষে ছেই মুষলচূর্ণ হই উৎপন্ন :শুরগাছ লইয়া .পরম্পর 
গরম্পরের, প্রতি আখাত আরম্ভ করায় “নেই বিন 
নাঃ | 

এইরূপ ষছুবংশ ধ্বংস হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সারি দ্বাকুককে 
টব অর্জনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং-দ্বয়ং দ্বারকায় 
গমন করিয়া পিতা বহুধেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত দানাইপেন। 
আর বলিলেন, যাবৎ অর্জন আসিয়া স্ত্রীগগকে হস্তিনায় লইয়া 
না ঘান, তাবৎ আপনি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ রুকুন। অর্জ- 
নকে আমার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তিনি যাহ] বলিবেন, তাহাই 
করিবেন) বলদেব বনমধ্যে যোগারলম্বন করিয়াছেন, আমিও 
খন তথাদ্ব যাইব। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া, রমদীগণ ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত কষ আর তাহাদের স্নেহের বশীভূত 
হয় 1 গৃছে রহিলেন, নালবনে গমন করিলেন।, ৃ 
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বনে গিয়া দেখেন, বলদেব যোগে মগ্ন আছেন। শ্রীকৃষের 
উপস্থিতির অঞ্জঙ্গণ পরেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া স্র্গে গমন : 
করিলেন। তখন ভগবাম, যেই মিক্ীন যমে এক বৃক্ষতর্ল শয়ন 
পূর্বক মহাধোগাশ্রয় করিলেন। এমন সময়ে জরা মামে 
এক ব্যাধ, মৃগ ভ্রমে তাহার রক্তবর্ণ পদপল্পবে বা বিদ্ধ করিল। 
শেষে নিকটে আসিয়] স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পাপে) ভগবানের 
চরণ গ্রহণ পূর্বাক কান্দিতে কানিতে ক্ষমা প্রীর্ঘমা করিল। 
ভগবান ব্যাধকে আশ্বাদিত করিয়া) তেজঃ-ছবারা গগনমণ্ড নি | 
ময় করতঃ বৈহৃঠে গমন করিলেম। 

এদিকে দা়বের নিকট কপ টিনটিন গাইয়া, 
অর্জুন তাড়াতাড়ি স্বারকায় রওনা হইলেন। তথায় আসিয়া 
দেখেন, দ্বারকা পুরী শৃষ্ঠ, কেধল বিধবা রমধগণকে লই বস্ুদেব 
আর্তনাদ করিতেছেন। এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অর্ভনও 
আর স্থির ধাকিতে না গারিয়া কান্দিতে লাগিলেম। অনন্তর 
বহ্ছদেব, কৃষ্ণের আদেশবাক্য অর্জুনকে জানাইয়া বালক ও রমনী 
গণেয় ভার তাহার প্রতি অর্পনপূর্বক যোগাবলম্থনে দেহ ত্যাগ 
করিলেন। দৈবকী ও রৌহিণী স্বামীর চিতারোহণ করতঃ 
দেহ বিমর্জন দিলেন। তাহারা সকলেই ছর্গে গিয়া, কৃষ্ণ প্রাপ্ত 
হইলেন। 

শ্রীকফের প্রধানা রমনীগণের মধ্যে। কেহ প্রজ্জবলিত চিতায় 
আরোহণ করিযু, কেছ বা যোগাবলগ্বন করিয়া, প্রাণত্যাগপূর্ধক 
কের সমীপে গমন করিলেন। অবশিষ্ট কষ-রমণীদিগকে 
লইয়া শোকাতুর অর্জন হস্তিনাতিমুখে রওনা হইলেন। গথি- 
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মধ্য হইতে দহ্যগণ তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। 
নিয়তির ফল প্রতিরোধে মহাবীর অর্জুন সমর্থ হইলেন না। 
অর্জুন কাতর প্রাণে শৃন্ত হুদয়ে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। 
ুধিষ্টির তাহার নিকট সমস্ত সমাচার শুনিয়া, ভূতলশাযী হইযা 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজত্ব করিতে তাহার আর প্রবৃত্তি 
রহিল না। তাহাকে বুঝাইয়া সংমারে বাধিতে এখন কেহ নাই। 
কফ ছিলেন, ভিনি গিয়াছেন, হুতরাং ুধি্টিরকে কেহ রাধিতে 
গারিলেন না। তিনি সংসারে বীতুস্পৃহ হইয়া ড্ৌপদী ও 
্রাতৃগণসহ হিমালয়ের দিকে মহা প্রস্থান করিলেন। 
এখন যাদব ও পাণডব উভয় কুলের অবস্থা সমান হইল ষছুবংশে 
রহিলেন, কৃষ্ণের প্রপৌন্র অনিরুদ্ধতনয় বালক বস্ত্র এবং পাওুর 
ংশে রহিলেন, অর্জুনের পৌত্র বালক পরীক্ষিত । মহা প্রস্থান 
কালে পাওবেরা মাতামহালয় হইতে বজ্রকে আনাইলেন এবং 
তাহাকে ইন্্রপ্রন্থের সিংহাসনে ও পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিং- 
হাসনে বসাইয়া রান্ধত্ব ছাড়িপেন। এই পরীক্ষিতের জজ্গ, 
আমরা মহাভারত, আর বগ্রের জন্য, শ্রীডৃফের গ্রক্কত মুর্তি 
গোবিনজী বিগ্রহ দেধিতে পাই ।* 





* প্রেবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের মুর্তি গঠনে অভিলাষী হইয়া বঙ্গ, 
মাতা উবার নিকট তাহার আকৃতির বর্ণন! শুনিয়া ভাস্কর দ্বারা 
প্রথমে একটা মুর্তি প্রস্থত করান। মুর্তি কেমন হইয়াছে, 
 উ্াকে জিজ্ঞাস! করিলে। তিনি বলিলেন, চরণ চুই খানি ব্যতিত 

আর কোন অন্তর ঠিক হয়নাই। তিনি পুনরায় এক বিরহ 


( ১৩৭ ) 
উপসংহার। 


দয়ামন্! তুমি তোমার মানব-সস্তানদিগকে দয়া করিয়া 
হাতে কলমে শিক্ষা দিতে আসিয়া, একশত পঁচিশ বৎসরের 
পর মর্চ্য-লীলা সংবরণ করিলে, কিন্তু আমর কি শিখিলাম? 
_-বনুদেব ও দৈবকী, রাজা কংদের অম।নুষিক অত্যাচারে 
শিপীড়িত ) পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া, নিরাশ মনে 
দিনরাত্রি কান্দিয়াছেন, আর কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিয়াছেন। 
তুমি তাহাদের দুখ মোচনের জন্ত পুত্র হইয়! জন্ম লইলে; 
তাহাদের পুল শোক নিপারথ করিলে, বিগদ দূর করিলে । তোমার 
কাধ্য দেখিয়া জগৎ বুঝিল, পৃথিবীর রাজার অত্যাচার হইতেও 
বিশ্বের রাজ! রক্ষ! করেন। তুমি অসহায়ের মহায়, অগতির 
গতি, নিরাশ্রযজের আশ্রয় ; যাহার কেহ নাই, তাহার তুমি আছ । 
তুমি জগৎকে শিক্ষা দিলে, তোমার রাজ্যে অধহায় কেহ 
নহে। 

তুমি বন্ুদেব ও দৈবকীর বিপদভঞ্জন করিতে মথুরায় জন্ম 
শ্রস্তত করাইলে, উ্া দেখিয়া বলিলেন, এবার বক্ষঃ্থল পথ্যস্ত 
ঠিক হইয়াছে । অবশেষে বিশেষরূগে শুনিযা-হৃতীয়বার একটা 
বিগ্রহ প্রস্তত করাইলেন। এবারের হিগ্রহ শ্রীকফণের আকৃতির 
সহিত একপ প্রক্য হইয়াছিল যে, উষ্যা দেখিতে আসিয়া স্বদৎ 
শ্রফ দাড়ায় আছেন জ্ঞানে লজ্জায় অবখঠনদবারা বদন 
আচ্ছাদিত করিলেন। এই মুর্তি এখন জয়পুরের মহারাজার 
পুরীতে প্রতিষিত আছেন.। 


১৩৮ দ্বারকাস্লীলা ৷ 


গ্রহণ করিলে, কিন্ত ভক্ত নন্দ ও ধশোদাকে চরিতার্থ করিতে 
গোকুলে আশ্রয় লইয়া, তাহাদিগকে পিতা মাত] বলিয়া সম্বোধন 
করিলে। 

দয়াময়! তুমি জগতের পিতামাতা, কিন কৃতস্বম মানব- 
সন্তান দ্রিগের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার সৌন্ভাগ্য তোমার 
কমই ঘটে। তুমি কিন্ত নন্দধশৌদাকে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত 
করিলে না। স্নেহ যত্বের জন্যঃ তাহাদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞডা 
প্রকাশ করিয়াছ; সন্তানের প্রতি মাতার ষতদুর আধিপত্য চলে, 
মা যশোদাকে তাহা করিতে দিয়াছ। ইচ্ছা করিয়াই যেন, তাহার 
হাতে বন্দি হইয়াছ, প্রহার খাইয়াছ। আশ্চর্য এই ফে, তুমি জগৎ 
পিতা হইয়া মাতার যে শীসনে বিরূপ ভার নাই, তোমার মঙ্গল 
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিযা, তোমার মানব-সন্তানেরা কিন্ত 
তাহাতে বিরূপ ভাবে। আহা যে, মাতার নিকট প্রহার খায় 
নাই, মাতৃ-ল্গেহের এক অঙ্গ বুঝিতে তাহার ৰাকি আছে। 
মাতার প্রহার অপূর্ব জিনীদ। স্বেহের হাতের সেই প্রহারে পৃষ্ঠে 
দাগ বসে না; মাতার প্রহারের ন্যায় বহ্বাড়ম্বরে লুক্রিয়া আর 
নাই) মারিয়। অনুতাপ করিতে ও কান্দিতে ম| ভিন্ন আর 
কাহাকেও দেখা যায় না। হায়, বাল্যকালে তাহার মর্ম বুঝি 
নাই, কিন্তু সে প্রহারের কথা মনে হইলে, এখন হাসি পায়। 
সেই প্রহারের কোমলত ও মধুরত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, 
এখন যদ্ধি মা দয়া করিয়া! মারেন, তাহাহইলে বোধ হয় চরিতার্থ 
হই। .খাহাহউক বুঝিয়াছি, তোমাকে বন্ধন করিতে, মা 
ঘশোনার হাতে দড়ি কুলায় নাই কেন। অন্তের হাতে হইলে,__. 


উপসংহার । ১৩৪ 


কধিঞ়া বাক্ষিতে পারিলে বোধ হুয় কুলাইত। তুমি তন্ভকে সকল 
অধিকার্ই ভোগ করিতে দিয়াছ। ৃ 

নন্দ ও ধশোদ্রাকে পিতা মাতা বলিয়! তুমি ভক্তের মনের 
সাধ মিটাইয়াছ। জগৎ বুঝিল, ভক্ত তোমাকে যে ভাবে চায়, 
তুমি সেই ভাবে তাহার বাসনা পূর্ণ কর। ভক্তের জন্তু, তৃমি 
সকলই. করিতে পার, নন্দের বাধা বহন করিয়াছে চরাই- 

যাছ। 

তার পর পুতনা বধ।--পৃতনা রাক্ষপী। মাতৃবক্ষে পয়োধর 
অমৃতের ভাণ্ড, উহা তোমার মুর্তিমতী দয়া। তুমি যে অপূর্ব 
কৌশলে উহাতে ছুদ্ধের সঞ্চার রাখিয়৷ জীবের প্রথম খাদ্যের 
সংস্থান করিয়াছ, তাহা তাবিলে, জীবের প্রতি তোমার অসীম 
দয়া ম্মরণ করিয়া, কোন্‌ পাষণ্ড চক্ষের জল রক্ষা করিতে পারে? 
পুতনা তোমার হষ্ট মেই অমৃতের আধারে বিষের প্রলেপ দিয়া, 
তোমাকেই বধ করিতে আসিষয়াছিল। তাহাতেই বুবিয়াছি, 
পুতনা নিশ্চয় রাক্ষমী। তুমি শিশু মূর্ভিতে পুতনা বধ করিলে; 
জগৎ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন হইতে তোমার কার্ধ্য 
কলাপের দিকে সকলের লক্ষ্য পঙ্চিল, তোমার দিকে সকলের মন 
আক্কষ্ট হইল। ভাবিল, তুমি থে মে নও। মানুষ বড় অভি- 
মানী) সহঅ জ্ঞানা হইলেও মানুষের উপদেশ মানুম সহজে 
শুনিতে চায় না। কিন্তু একটু অলৌফিকতু দেখিলেই অমনি 
মস্তক নত করে। সুতরাং কার্ধ্য ও উপদেশ দ্বার! তুমি 
যেমকল শিক্ষা দিলে, তোমার উশবরধ্য দেখিয়া, প্রথম হইতেই 
লোকে তাহাতে মনোযোগ করিল। কালিঘদমন। গোবর্ধন ধার 


১৪২  দ্বারকান্লীল! | 


অস্তে মোক্ষফল লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিলাম, প্রেম 
ভক্তিই মনুষ্য-জীবনের চরম সৌভাগ্য দান করে। 

গ্রোপীগণ কান্ত ভাবে তোমার ভজন! করিয়াছিলেন। ভক্ত 
বৈধণবগণ বলেন, এই কাস্ত-ভাব তোমার ভজমার শ্রেষ্ঠ উপায়। 
হিন্দুরমনীর পতিই সর্বস্ব। পতি সেবাই তাহাদের চরম সেবা। : 
পতি ত্জি পতি প্রেম অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট প্রেমক্তি কি আছে, 
তাহা তাহারা জানে না। তাহারা স্বামীর জন্ত হুৎপিও 
ছিড়িয়া দিতে পারে, জলন্ত চিতায় দ্ধ হইতে পারে ; পতি বিরহ 
তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। পতির মৃত্যুতে তাহারা থে 
ভাবে অবস্থিতি করে, সে দৃষ্ঠ জগতে আর কোথাও নাই। তাই 
বুৰিয়াছি, কাস্ত ভাবে তোমার তজনা করা, গোপান্গনাদিগের 
পঙ্ষে সর্ববাংশে শ্রেয়; হইম্াছিল। কিন্ত এ ভাব নারী ভিন্ন 
অপরে, হৃদয়ে আনিতে পারিবে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। 
_-পারে ভাল; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, তোমার সাধনার জন্ত 
ভাবের অভাব নাই; অভাব কেবল প্রেমতক্তির। প্রেমভক্তি 
ধাকিলে, সকল ভাবেই তুমি অনুগ্রহ কর। প্রেমতক্তি শিক্ষার 
অমেক আদর্শ সংসারে রাখিয়াছ। পিত| মাতা, স্বামী স্ত্রী 
প্রাণের হুহৃ--এ মকলই শিক্ষার আদর্শ। তুমি বিশ্বের রাজা) 
জগতের পিতা, প্দ্দাণ্ডের স্বামী, জগদ্দ্ধু, তোমার সহিত সম্প- 
কের অভাব কি? যা বলিব তুমি তাই? যে সম্পর্কে সুবিধা 
পাইব, তাহাই ধরিয়া তোমার প্রতি প্রেমভক্তি গ্রকাশ করিব। 
সাধক কবির এই গান টুকু বড় মনেলাগে,-. 


উপসংহার । ১৪৩ 


“ তুমি কারে! পিতা কারো মাতা. কারো নুহাদ সখা হও, 

প্রেমে গলে, যে যা বলে, তাতেই তুমি, প্রীত র3 11 

মূল কথা, অটল বিশ্বাস, আর প্রেমডক্ভি চাই। স্থির বিশ্বাস 
এবং প্রেমতক্তির বলে, প্রব ও প্রহ্াদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন) সাধক 
 রামপ্রদাদ মা ডাকিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ যে, অশীতিপর- 
দ্ধ! গলবস্ত্ হইয়া, চক্ষের জল ফেলতে ফেলিতে অশ্বথ বৃক্ষের 
মুলে কপাল ঠুকিতেছেন, আর বলিতেছেন « ঠাকুর রক্ষা কর” 
ধাহার জ্ঞানের চক্ষে উহ কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইবে, বিনয় 
করিয়া বলি, উহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানের আবশ্তাক নাই, উনি 
যদি ভুলিয়! থাকেন, মে তুল ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই। উহার 
& অমূলা বিশ্বাস, অমীম ভক্তিতেই কাজ হইবে। দীননাথ! তুমি 
নীতায় বলিয়াছ, “আমি ভাবগ্রাহী, আমি অন্তর্থামী, আমি সর্ধ- 
ভূতময়, আমি বিশ্বব্যাপী, আমার সহিত অভেদ জ্ঞানে, যে, যে 
দেবতার পুজা করে,মকলই আমার গ্রাহ্থ। “তাহা হইলে এবৃদ্ধার 
পূজা অগ্রাহ্ হইবে কেন? হরিহরে অভিন্নদেহ ষদ্দাশিব আতর” 
তোষ ভোলানাধুমহেখেরের ধিনি পুজী করেন, তিনি তোমারই 
পুজা করেন। তুষিই বিশ্বজননী রূগে তগবতী।* তুমি শীতায় 
__. *জগন্মাতার ব্রাভয় মূর্তি দেখিলে, সন্তানের মনে কত 
আশা জয়ে। বিশ্ব জননীর পুজা করিতে বা প্রাণতর৷ মা ডাক 
ডাকিতে ভারতবামী ভিন্ন আর কোন দেশের লোকে জানে না। 
মা ভিন্ন সন্তানের বেদন! কে বুঝে? প্রাণের ব্যথা মাকে না 
জানাইলেকি শান্তি হয়? জ্বানাইতে মুখেখকিছুমাত্র বাধে না? 
স্কুল শক্িরূগী তগবানকে ম! ন.ডাকিলে কি তৃপ্তি হয় !. 





ষাহা বলিয়াছ, তাহার মন্ত্র বুঝি্বাছি, কিন্ত মানুষ ভেদ জ্ঞান 
করিয়া পুজা নষ্ট করে কেন। তাহ! বুঝিতে পারি নাই। তোমার 
গীতার মণ্মু লইয়া, ভক্ত কবি বিষুধ্রাম গাইস্াছেন,-. 


৭ প্রেম করে ঘে ধা বলে, প্রেম-সিন্ধু সেই তোমার নাম, 
শাম বলুক, গামা বলুক, অথবা বলুক শিব রাম; 
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবেনা আশায়, 

 ন্বকল ভাষার গুরু তুমি, কোমার কাছে নাই জাত বিচার ।” 


আবার গাইয়াছেনঃ- 
“প্রেমে যদি পাষাণ পৃজে, প্রেমে ঘদি শ্বশান ভজে, 
ষার প্রেম সে লবে বুঝে, দে কি পাষাণ শ্বশান গণে ?” 


যাহাহউক বুঝিলাম, হি ভাবগ্রাহী, অন্তরের প্রেমতক্কিই 
তুমি গ্রহণ কর। 

গোপীরা এই প্রেমভক্তির জোরে তোষার ভুবনমোহন রূপ 
অন্তরে দেখিয়াছেন এবং বাহিরে দেধিয়াছেন। এমন সৌভাগ্য 
মহা মহা ষে।শীদিগেরও হয় না। কিন্ত শ্রদ্ধাতক্তি শৃন্ত অপ্রে- 
মিক ভাগ্যহীন ব্যক্তিরা, তোমাকে তোমার লীলার সময়ে চক্ষের 
সম্মুখে পাইয়াও চিনিতে পারে নাই। তাহাতেই বুৰিয়াছি, তুমি 
ভক্ত ভিন্ন ধরা দাও না। তুমি জগ্গৎ কারণ, তোমাকে দেখিতে 
সকলেই বাঙ্থা করে, না দেখিয়াই মন ভোলে, যাহারা দেখিয়াও 
দেখে নাই তাহাদের কি কম হুর্ভাগ্য ? | 

_ গোপীদিগের অসীম মৌভাগ্য সহজ জ্ঞানেই ্রিয়াছিল। 
তাই মনে হয়, তুমি ষেমন সকলের আরাধ্য, তেমনি সহজ 
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জানেই সকলের বোধ্য। তুমি সহজ জ্ঞানে ধরা না দিলে, 
মানবের সাধ্য কিঘে জ্ঞানযোগ্ধে তোমীকে ধরিবে $ যিনি 
জানে ধরিতে নিয়াছেন,। তিনিই শেষে অনস্ত বলিয়া 
তোমার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দিদর্শনের কাটা যেমন সর্বদা 
উত্তর মুথে অবস্থিতি করে, মানবের যন সহজ ভাবেই 
তেমনি তোমার দিকে থাকে । তূমি দয়া করিয়াই যানর্ব মনের 
এই স্বাভাবিক গতি রািয়াছ। তাই ভাবি, এই সহজ জ্ঞান, 
অটল বিশ্বাস, আর অমীম প্রেমন্তক্তির বলেই গ্লোলীগণ তোমাকে 
ধরিতে পারিয়াছিশেন। উহাদের পুর্ব্ব জন্মের যে সৃকৃতি ছিল, 
তাহাও বোঁধ হয় এই সহজজ্ঞান-জাত। তোমার এই লীলাতে 
জ্ঞান অপেক্ষাও প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিলাম।* 
রূপ গ্োস্বামীকে প্রেমতত্ব বুঝাইতে প্রেমময় চৈতত্ত 
দেব যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বৈষ্ব-গ্রস্থ হইতে তাহার 
কিয়দংশের মর্খ প্রকাশ করা,য়াইতেছে। 

কর্মানুষ্টানই কর, আর জ্ঞানানুশীলনই কর, কোন নাকোন 
জময়ে, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানর্মনে উদয় হইয়।, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা 
জন্মিবেই জঙ্মিবে। তখনই বুঝিবে মনে তক্তির হৃত্তপাত হইল। 
এই সুযোগের সময়ে, মানব যদি নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, উপযুক্ষ 
ঞকপদেশের আশ্রয় লয় এবং গুরুর নির্দেশ ত্রমে হরিনাম শ্রবণ 
কীর্তনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাহইলে, এ ভক্তি ভ্রয়শঃ বাড়িয়া 
ঈশ্বরানুরক্তি বৃদ্ধি করে। ভগবান তখন অকিঞ্চনের চেষ্টা সফল 
করিতে, অন্ত ভক্তসাধুর সহিত তাহার মিলন করিয়া দেন এবং 
ভাহাকে প্রেমাননেন আস্বাদ অনুভব করান। প্রেমানবের 
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কতাছাঁয় পর কৎযঙগরায়ক্ষাধির বধ । ই চুরাত্মারা তোমার 
প্রদত্ত জীবন লাত় করিয়া তাহার জপবাবছার করিয়াছে। পরের 
উপকার ও জগতের সগলের দন্ত, তুমি যে শি যামর্থয দিয়া- 
ছিলে, তক্ধার! পরের পীড়ন করিক়্াছে, পৃথিবীর অনিষ্টদাধন, 
করিখাছে। তোমার রাকাতে বাগ করিয়া, তোসার প্রদত্ত দীবন 
লইয়া, তোমারই বিরুদ্ধাড়ারী হই়াছে। তুমি যে সর্বোপরি 
শাসনকর্তণ, দে কণা পথ্য ভুলিয়া গিয়াছে ! 

ইহাদের পাপাচরণে পৃথিবীর যেমন অমঙ্গল হইয্বাচ্ছে,পাপ 
ভার গুরুতর হইয়া! ইহাদের পরকালের ছৃর্গীতিও তেমনি বাড়িয়া 
চলিয়াছে। দন্বাময়! ইহারাই ঘেন কূ-সন্তান, তি ত আর কু- 
পিতা নও । তাই তৃষি ইচ্ািগকে সংসারে না রাখিয়া, আবার 
পোড়াইয়৷ খাটি রুরিবার জন্ত তুলিক্বা লইয়াছ। তাহাতে 
পাপীর ও পৃথিবীর উভগ্বের পক্ষেই মঙ্গল হইয়াছে । তুমি ষে 
গতিত পাবন, এবং মঙ্গলময় ও তোমার প্রত্যেক দ্ঘটনা যনে মঙ্গল 
লুচক, এতদ্বারা ভাহার পরিচত্ব পাইয়াছি। 
আত্গাদ পাইলে, কোন প্রকার সাংসারিক হুখ আর তাহার কাছে 
ভাল লাগে না। দ্বেবহিৎসা্দি প্রেমের বিরোধী অসঃ বৃত্তি 
নকল পরিত্যাগ পূর্বক যে ব্য ত্রমে সংসারের সুখাসক্তি 

একেরারে ছাদ্িয়া কৃষ্ণ-চরণ দার করিতে পারে, ভগবান, প্রেমের 

চরম ফল দানে তাহারে চরিতার্থ করেন। চত্ুর্বর্গ ফল, ৰং 
ফলের নিকট অকিঞ্ধিৎকর। 

সাধন গক্ি হটুতে তগবানের প্রতি রতি জম্মে। প্রতি 
গাঢ় হইলেই তাহাকে প্রেম বলে। ন্ধেহ। মান, প্রগয়। বগ। 
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তাহার পর কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সপাপিষ্ট হুর্ষ্োধনের কার্য 
স্মরণ করিলে ধৃথা ঙ্গে। দ্রোঁপদণর অবস্থা! গাবিলে বুক ফাটে, 
পাওবদিগের ুর্গতির কথা মনে হইলে, চক্ষে জল আ।স। তুখি 
জগৎ পিতা, তোষ্কার একটা সন্তান পুত দোধে মাঠে সাবা গেলে। 
তভোষারই লাগে । হৃত্যোধনের গাপাচরণ কংসাধির ভার সীমা 
অতিক্রেম করে নাই। তাই প্রথমে বাপু বাচা করিয়া কত 
বুঝাইলে, ছূর্ধযোধন তাহা গুনিল না। শেষে ধা করিবার 
াহাই করিলে; অধশ্শের পতন, ধর্দের জয় দেখাইলে। 

আহা, এই আমায় সংদারে আরিয়া সাুষের কত সাধই 
ধায়। নির্লজ্জ পাণিষ্ঠ হৃর্ব্যোধন, পুর সত মধ্যে পীওবদিগের 
সাক্ষাতে, দয় উরদেশ প্রদর্শন পূর্বক ওধায় পাওব গৃহিনী 
তৌপদীকে বসিতে বলিয়ানিল। অন্তিমঝালে সেই উরুতঙ 
হইয়া রপক্ষেত্রে পড়িল । নিজের বিপুলরাজে হুরাজার আশ! 
মেটে নাই, তাই অতি লোভে পাগুৰদিগের রাজ্য গ্রাস করিল; 
তীহাদিগকে শৃচাগ্র ভূঙ্গি দিতেও সন্মত হইল নাঁ। আহা, 
অনুরাগ, ভাব, মহাতাৰ প্রস্তুতি প্রেমের ভিন্ন ভিষ্ন অবস্থা এই 
সকল, প্রেমের ভ্রমোতকর্ষতায় উৎপন্ন হয় ॥ 

ঈশ্বরের প্রতি শ্রীতি জন্মিলে, জড় পদার্থে আর মনের গ্রীতি 
খাকে না। অর্থাৎ তোগাপদার্থে মানবের ধে প্রীতি ছিল, তাহ? 
উত্বরের দিকে ধাবিত হয়। ভগবানের প্রতি শ্রীতির গ্রথমা- 
বস্থাকেই ভাব কনে ভাবের উদয় হইলে, প্রাকৃতদৃঃখ জন্য 
মনে ক্ষোভের উদয় হয় ন)। ততরখখন মানব ভগবান্রে প্রসঙ্গ 
লইয়া কালযাপন করিতে ভালবাসে। এই মমযে ইন্জিয় সৃধে আর 
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অন্তিম কালে দেখি, তাহার নিশ্বাস টুকু ফেলিবার স্থান নাই, সে 
দর্প নাই, মে অহঙ্কার নাই, সে মন্ততা নাই, সে লোভ নাই- 
তখন «“ রাজ সিংহাসন, ছাই মাটী বন” সকলই তাহার পঙ্ষে 
সমান দেখিলম। ুর্ধ্যোধনের কাধ্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, 
সংসার ভোগের জন্য ভূমি বুঝি তাহাকে কায়েমী পারা দিয়াছ,- 
ভা নমঃ তবে হলে! কি? যদি বিপুল রাজত্ব, অতুল আধিপত্য 
চির ভোগেই না আদিল, অজ্তিম কালে কিছু সঙ্গেই না গ্লেন, 
তাহাহইলে. ত বিষয়ের মত্ততাতেই চূর্ধেযাধনের ইহকাল পরকাল 
উভয়ই নষ্ট হইল বিষয়ের লোভই ত তাহাকে এই তবসাগরে 
তুবাইল! তুম ভবের ধন তবেই হিলাও; কেহ তাহার একতিল 
“সঙ্গে লইতে পারে শা। বুঝিলায, ধন, জন, বিষয়” ধ্তিব কিছুই 
অস্তিমের সাথী লহে, অস্তিমের জাঁখী কেবল ধর্শা। ধর্মই 
লিপ্দানের বন্ধু, ধর্মই শেষের সম্বল, ধর্ম থাকিলেই তোমার চরণ 
মেলে। ধর্মের বলেই পাগুদিগের শেষরক্ষা হইল এবং তাহারা 
অলোৌকিকভাবে স্বর্ারোহণে সমর্থ হইলেন। অতএব বুঝিলাম, 
বাসনা ধাকে না। ভাবের আধিক্য হইলে, মানব আপনাকে 
ত্যন্ত হীন মনে করে এবং হীনকে তিনি কৃপা করিবেন, এই 
দু বিশ্বাসের মহিত উৎন্ুক-চিছ্ধে নির্ভর ভগবানের নাম 
করে,-ও৭ ব্যাখ্যা করে। তখন আর সংসারাশ্রমে প্রতৃত্থি 
থকে না। এই অবস্থায় মানব, ভগবানের নাম সম্বল পূর্বক 
মংসার ছাড়িয়। তীর্ঘবামী হয়। নাম নিষ্ঠায় মনপ্ছির রাখিয়া 
ক্রমে গ্রেমতক্তির ওৎকর্ধ মাধন করিতে পারিলে, শেষে পরমাগতি 
লাত করে। ৮: 


উপসংহার ১৪৯ 


ধর্ম ভিন্ন" তুমি ভিন্ন এ জগতের উপরে ও নীচে যাহা যি 
সকলই মিছে,-সকলই অসার । 

কিন্তু দীনবন্ধু! তোমার কৌশল বলিহারী যাই । সংসারকে 
অনার জানিয়া মকলেই ষদি ইহাতে অনামক্ত থাকে, তাহাহইলে 
ততোমার সপ্টি রক্ষা হয় না। তাই বুঝি, মানবহৃদয়ে প্রবৃত্তি দিয়া, 
মানুষকে সংসারাসক্ত রাখিয়াছ। আহা, অসীম অপত্যা-গ্ষেহ) 
আঁধ্য দাম্পত্য সুখ, মনোমুগ্ধকর প্রিষসশ্মিলন প্রভৃতি দ্বারা! একং 
জীবন ধারণের জন্ত দারুণ জঠরানল দ্বারা, তুমি মানুষকে এরূপ 
আবদ্ধ রাখিরাছ যে,কাহার সাধ্য সহজে মংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিতে পারে? মানুষ অসার সংদারের হুখ পাইয়া 
ভুলিয়া রহিয়াছে । তাই সংমারমূখ পরিত্যাগ করিয়া তোমার 
চিন্তা, কম লোকেই করিতে গারে। কিন্তু ধিনি পারিয়াছেন, - 
ধিনি & আশ্কাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্বান্থ ত্যাগ করিয়া তোমার 
চরণ সার করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, তোমার চতুরতাকে 
ধন্। এরূপ না করিলে, তোমার চরণ বাঁচান ভার হইত) -হৃষ্টি 
রক্ষা, কঠিন হইত । পাওডবেরা মহামারী ব্যাপার করিয়া রাজত্‌ লাত 
করিলেন, কিন্ত তে!মার বিরহে সে রাজত্ব আর তাহাদের ভাগ 
লাগিল না। সেই জন্য, সকল ছাড়িয়া, শেষে মহা প্রস্থানকরিলেন। 

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ উপলক্ষে, তৃমি যে দর্পহারী, পতিত-গাবন, 
তক্তবংমন, বিপদের বন্ধু, অগ্নতির গতি, অনাথের নাধ, অস- 
হায্নের সহায়, কাঙ্কালের সখ", এই মমস্তই জানিতে গারিয়াছি। 
আর অর্জ্নকে বুঝাইবার উপলক্ষে তৃমি যে সনাতন ধর্মের ম্ষু 
বুঝ [ইয়াছ্‌, তাহা শুনিদ্া চরিতার্থ হইঘ্রাছি। 


১৫০. দ্বারকা-লীঙ্গা। 


তাঁহার পর যই্বংশ ধ্বংস ।-- তুমি জগৎ গিতা আমরা 
সকলেই তোমার অন্তান, কিন্ত তোমার মর্ত্য-লীলায়, লোকে 
তোমার একটী পৃথক বংশ দেখিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তোমার 
 ষছুবংশও যা; আর্মরাও তাই। তোমার বদুবংশ বউ ছুর্দাতত 
হইয়া উঠিয্বাছিল। তুমি দূরের দুষ্ট দন করিয়া, পৃথিবীকে 
নিরাপদ করিলে, শেষে ঘরের দুষ্ট দমনে প্রবৃত্ত হইলে। বিচার, 
অপরের বেলাও যাহা করিয়াছ, তাহাদের সন্বদ্ধেও তাহাই 
করিলে। তাহাদিগকে সমূলে নিঙ্খুল করিয়া, শেষে বৈকুঠে গেলে। 
তুমি নির্লিপ্ত পুরুষ, তাই তাহাতে তোমার একটু মায়া বা মমতা 
দেখিলাম না। দর্ণ অহঙ্কার চুর্ণ করিবার সময় তুমি কাহাকেও 
ছাড় নাই। তুমি ধর্ম অবতার, তোমার বিচারে কি পক্ষপাত 
হইতে পারে ? 
দয়াময় তোমার লীলা সম্বন্ধে যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ হুই 
চারি কথা প্রকাশ করিলাম। জামার ন্তায় অক্ষম ব্যকির 
ইহাতে হাঁ দেওয়া উচিত ছিল না। দোষ ক্রেটি অনেক 
ত্বটয়াছে। তবে ভরষা তোমার দয়া। মানুষ যাহাকে স্পর্শ 
করিতে ঘবণা বোধ করে, তুমি দয়া করিয়া তাহাকে কোলে কর। 
দেই ভরসায় এই অধম আতুর সম্তান, তোমার পাদ গদ্ধে শক্ত 
সহত্র প্রণাম করিয়া: ফোড়করে প্রার্থনা করিতেছে।-- 
“ বদসা্গং কৃতৎ কর্ধ জানতা বাপ্যজাতনা সাঙ্গ, ভবতু 
ভুত সর্ব তত প্রসাদাৎ জনার্দন।” 
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